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থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৪৫। 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


জঙ্গি নিয়ে এক অদ্ভুত রহস্য 


বর্তমান আমাদের দেশের কওমি মাদরাসাগ্ডলোকে নিয়ে 
চলছে বহুমুখী ষড়যন্ত্র । একবার র্যাবের তদন্ত আবার 
গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে ওলামায়ে কেরামকে হয়রানি । নানা 
সময় আলেমদেরকে তালেবান, আল-কায়েদা, জঙ্গি, 
মৌলবাদী ইত্যাদি বলে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়। এই 


বিসর্জন দিয়েছেন । ঠিক তেমনিভাবে দেশের জন্যও তাদের 
চেয়ে বেশি ত্যাগ কেউ দিতে পারেনি । ব্রিটিশ আমলে 
দু'শত বছরের ইতিহাস এটিই বলে। আল্লাহ তায়ালা 
সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন | আমীন । 


রিদওয়ানুল হক শামসী 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


বিউটি পালরি 


বহুলপ্রচলিত একটি শব্দ বিউটি পার্লার । আজ নারীসমাজ 
আল্লাহপ্রদত্ত সৌন্দর্যকে ভুলে কৃত্রিম পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে 


প্রোপাগাপ্তার অংশ হিসেবে একটি চমতকার ঘটনা শোনা 
যাক। কয়েক বছর আগের কথা । আল-জামিয়া আল- 


পড়ছে । এই পার্লার কী? এর দ্বারা কি প্রভাব পড়েছে 
? তা সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন | বিউটি 


ইসলামিয়া পটিয়ায় একজন বিদেশি মেহমান আসেন । 
মেহমান জামিয়ার একজন বিচক্ষণ আলেমের সাথে দীর্ঘক্ষণ 


পার্লার শব্দটির প্রথম ব্যবহার ঘটেছে প্রাচীন রোম ও গ্রিক 
দেশে | এটা ফরাসি শব্দ। প্রাচীনকালে পরিবারের সদস্যরা 
যে কক্ষে বসে খোশগল্প বা আলোচনা করতেন, তাকে বলা 
হতো পার্লার । কিছুদিনের ব্যবধানে অতিথি অভ্যার্থনা কক্ষ 
(যেখানে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা হয়) প্রাইভেট কক্ষকে 
পার্লার বলা হতো | আজও পশ্চিমা দেশের বিভিন্ন অভিজাত 
সমাজে প্রাইভেট কক্ষকে পার্লার বলা হয়। ইউরোপের 


কথোপকথন করেন | এক পর্যায়ে: 

মেহমান : হুজুর এখানে তালেবান আছে? 

আল্লামা : আছে তো। 

মেহমান : (হতভম্ব হয়ে) কতজন আছে? 

আল্লামা : প্রায় পাচ হাজারের মতো | 

মেহমান : (এত সংখ্যা শুনে চমকে গিয়ে বললেন) তাদের 
কাজ কী? 

আল্লামা : কায়েদা বগদাদী থেকে নিয়ে ইসলামি শিক্ষার 
শেষ স্তর পর্যন্ত পড়া | 

মেহমান : (এবার হতচকিয়ে আরজ করলেন,) তাহলে 
এখানে আল-কায়েদাও আছে? 

আল্লামা : জি হ্যা, আছে। 

মেহমান : আল-কায়েদার কাজ কী? 

আল্লামা : হরকত ও শব্দ শিক্ষা দেওয়া | 

মেহমান : (এবার আরও চমকে গিয়ে বললেন,) এখানে 
হরকতও আছে? 

আল্লামা : জি হ্যা, এখানে হরকত, সাকিন ও তাশদীদ সব 
আছে। 


শেষে আল্লামা মেহমানকে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাষায় বুঝিয়ে 
দিলেন যে, ছাত্রদেরকে ফারসি ভাষায় তালেবান বলা হয় । 
আর তাদের পাঠ্যতালিকার সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম কায়েদা 
বগদাদী । আর এ কিতাবের পাঠ শুরু হয় যের, যবর ও 
পেশ দিয়ে যাকে আরবিতে হরকত বলে । তিনি এসব শুনে 
নিজের ভুল বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে হাসতে লাগলেন । 

কওমি আলেমদের নিয়ে বিষোদগার আজ মিডিয়াগুলোর 


শিল্পবিপ্রবের পর সমাজ-পরিবেশ রোমাষ্তজকর হয়ে উঠে। 
ফলে অর্থের বিনিময়ে মহিলাদেরকে সাজানো হতো । 
কালক্রমে এ শব্দে পরিবর্তন এসে মহিলাদের সাজানোর 
কক্ষের নাম হিসেবে ব্যবহার হয় । 

বিউটি পালরি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে । পরে এ ব্যবসা 
ইংল্যান্ড ও ইউরোপে বিভিন্ন প্রসার লাভ করে । ১৯৬৫ 
সালে ব্যবসা হিসেবে পদার্পন করে বাংলাদেশে | ধানমন্ডি 
৪নং রোডে 'প্যাটরিকা* নামে জনৈক মহিলা “হংকং বিউটি 
পার্লার" নামে এ ব্যবসা চালু করেন । ১৯৬৮ সালে ৪নং 
সড়কে “কারমল কেমব্রিজ' নামের চায়নিজ পরিবারের এক 
মেয়ে “মেফেয়ার' নামে পার্লার ব্যবসা করেন । ১৯৭৩ সালে 
ধানমন্ডি ২৬নং রোডে হাবিবা ইসলাম নামে এক মহিলা 
নিজ বাড়িতে এ ব্যবসা শুরু করেন । পথম পর্যায়ে এ ব্যবসা 
ঢাকার বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন 
ব্যঙ্গের ছাতার ন্যায় বিউট পার্লারে দেশ ছেয়ে গিয়েছে । 
১৯৬৮ সাল থেকে ৮০ দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এ ব্যবসার 
পরিচালক ছিল মহিলা । কাস্টমারও ছিল মহিলা । চুলকাটা, 
চেহারার সাজসজ্জার মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল । পরে পার্লারের 
মালিকরা আরও দু*টি কাজ যোগ করে । যথা- ১. সেলুনের 
কাজ অর্থাৎ সামনে চুল কাটে, শেভ করে ও বডি ম্যাসেজ 


নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে । ইসলাম বিদ্বেষীরা 
বিভিন্ন সময় আলেমদেরকে তালেবান, আল-কায়েদা, 


করে । ২. নারী দ্বারা পুরুষের দেহ ম্যাসেজ, পুরুষ দ্বারা 
নারীর চুল সাইজ করা আর নারী দ্বারা পুরুষের চুলকাটা 


হরকত, জঙ্গি, মৌলবাদী ইত্যাদি নামে অপমানিত আর 
লাঞ্চিত করে থাকে এবং কিছু মুসলমানরাও তাদের 


ইত্যাদি ইত্যাদি । অতএব এ জাতীয় পার্লারে গমন করা 
এবং চাকরি করা নিঃসন্দেহে হারাম | আল্লাহপাক 


শেখানো বুলি আওড়াতে থাকে । আমাদের এখানে সন্ত্রাস 
কিংবা অরাজকতা করার মতো যুদ্ধান্ত্র কখনো রাখা হয় না। 
আসলে আলেমরাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
অতন্দ্র প্রহরী | তারা যুগে যুগে ইসলামের জন্য যেমন জীবন 


মে'১৪ 


আমাদেরকে পশ্চিমাদের এমন অপসংস্কৃতি থেকে বিরত 


রাখুন-আমিন । 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


বিশ্বের বুকে স্বাধীন- সার্বভৌম 


সংহতিই এ মুহূর্তে আশু 
প্রয়োজন 


অবকাঠামো উন্নয়নে দাতাগোষ্ঠীর ওপর আমাদের 


দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি অবিস্মরণীয় 


অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকতে হয়। ২০০৮-২০০৯ 


ঘটনা | লাল-সবুজের নতুন পতাকা ও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 
আমাদের জাতীয় গৌরবের স্মারক । যুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ 


অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদান, সাহায্য ও খণের পরিমান 
১৯৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার | বর্তমানে মাথাপিষ্ু 


অর্জিত হয়েছে, কোন চুক্তির মাধ্যমে নয় । বাংলার যে সব 
মাল ছেলেরা স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনেন, গোটা জাতি 


না] 


বৈদেশিক খণের পরিমান দীড়িয়েছে ১০ হাজার ৩১২ টাকা 
৪০ পয়সা (১৪৭ ডলার ৩২ সেন্ট) যার ফলে সরকার 


তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ । যারা মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারিয়েছেন 


পরিচালনা, জাতীয় নীতিনির্ধারণ, সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষত 


তাদের প্রতি রয়েছে আমাদের গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক 


সার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল, কয়লা, পরিবহনসহ প্রায় 


সমবেদনা । এ দেশের মানুষের মায়ের ভাষা বাংলা 
আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে, এটা আমাদের অহংকার । 
ভাষার জন্য আত্মদান অন্য কোন জাতির ইতিহাসে নেই । 
বিগত 8৪ বছরে বহুবার ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে এবং 
আগামীতেও হবে । অনেকে রাষ্ত্রীয় ক্ষমতার অংশীদার 
হয়েছেন | ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের পারস্পরিক অনাস্থা 
ও মুখোমুখী অবস্থান আমাদের হতাশ করেছে । বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার জেনারেল জিয়াউর 
রহমান এ দেশের জাতীয় নেতা । যার যা প্রাপ্য তা তাকে 
প্রদান করতে কার্পণ্য করলে আমরা জাতি হিসেবে ছোট 
হয়ে যাব । সংসদে তাদের নিয়ে যেসব কটুক্তি করা হয় তা 
কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, লঙ্জাজনকও বটে । বিভিন্ন স্থাপনা 
ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও নাম অপসারণ আমাদের একটি 
বেদনাদায়ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি । ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা, 
পরমতসহিষ্ক্ুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ “জিরো পয়েন্টে 
এসে ঠেকেছে । উপরন্ত এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রী ও তাদের 
পোষ্যদের দেশের সম্পদ লুটে-পুটে খাওয়ার জঘন্য 
মানসিকতা আমাদের কাজিক্ষত অগ্রগতিকে মাঝপথে থামিয়ে 
দেয়। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে 
ংলাদেশের অভিষেকের ফলে জাতি হিসেবে আমাদের 
গৌরব কালিমা লিপ্ত ও আমাদের সততা প্রশ্নবিদ্ধ ৷ দলীয় 


প্রত্যেকটি সেক্টরে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল 
(10167081101091 15101016015 170100), এশীয় উন্নয়ন 
ং₹ক (403) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্দেশনা 
(010691109) দিয়ে থাকে; যা অনেক সময় অভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
১৯৭১/৭২ থেকে ২০০৬/০৭ সাল পর্যন্ত আমরা ইউরোপীয় 
ইউনিয়ন (770) থেকে সাহায্য নিয়েছি ১৪২৯ দশমিক ৬ 
মিলিয়ন ডলার | সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য উট্টগ্রাম নিয়ে 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে মন্তব্য করেছে তা রীতিমতো 
আপত্তিকর ৷ সরকারকে পাশ কাটিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহ 
এনজিওদের যে হারে আর্থিক যোগান দিয়ে চলেছে তাতে 
সমান্তরাল সরকার (1১81119]1 0০0৮.) কায়েম হতে পারে 
ভবিষ্যতে । এ আশংকা অমূলক নয় । এ ব্যাপারে সরকারের 
সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে 
করি। 
স্বাধীনতার চারদশকেও আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
স্বনির্ভর হতে পারিনি, অথচ আমাদের একই সময় অথবা 
আগে পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বহুদেশ 
আজ শনৈঃ শনৈঃ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে সক্ষম 
হয়। মালদ্বীপ (১৯৬৫), ভিয়েতনাম (১৯৭৬), সিঙ্গাপুর 
(১৯৬৫) এবং ব্রনাই (১৯৮৪) স্বাধীনতা অর্জন করে 


দৃষ্টিভঙ্গির উধ্র্বে উঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । সব 


ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দীড়াতে সক্ষম হয়েছে। 


সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সরকারি 


দেশেপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে 


আমলাগণ যে হারে দলীয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন এবং 
ভিন্ন মতালম্বীদের কোনঠাসা করা হয়েছে তা জাতীয় 
এঁক্যের পথে বড় অন্তরায় । 

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও 
দেশপ্রেমের ঘাটতির কারণে জাতীয় বাজেট প্রণয়ণ ও 


মে'১৪ 


আমাদেরকেও ঘুরে দীড়াতে হবে আবার | ন্যালসন 
ম্যান্ডেলা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও মাহাথির মোহাম্মদের মতো 
নেতার প্রয়োজন আজ বড্ড বেশি । "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? 
মানে জনগণের মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি নয়; বরং নানা 
মত ও পথে মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স্বাধীনতার 8৪ বছর পর কে মুক্তিযুদ্ধ । 


বিরোধী, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি; 
এভাবে বিভাজন আমাদের জাতীয় 
এঁক্য ও সংহতিকে দুর্বল করে দেবে । 
একথা আমাদের মনে রাখতে হবে 
নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে কোন ব্যক্তি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে । 


বিশেষ বা দল বিশেষকে হয়রানি, 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


ক্ষতিগ্রস্থ বা হেয়প্রতিপন্ন করা হলে তা 
সংঘাত ও জিঘাংসা মনোবৃত্তি সৃষ্টি 
করবে । হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয় । 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক 


সংহতি ও রা্ত্ীয় স্থিতিশীলতা 
অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 


নানা কারণে বাংলাদেশে সরকারি ও 
বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প ও বানিজ্য 
নির্ভর কল-কারখানা বেশি গড়ে 
উঠেনি । পুরনো অনেক কারখানা বন্ধ 
হয়ে গেছে। সীমাহীন দুনীতি ও 
অব্যবস্থাপনার ফলে কিছু ব্যতিক্রম 
ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ব প্রায় সব শিল্প- 
কারখানায় জ্বলছে লাল বাতি। 
সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে নতুন গ্যাস 
ফিন্ড আবিষ্কার, বিদ্যুৎ প্রান্ট স্থাপন, 
অবকাঠামো নির্মাণ, সড়ক উন্নয়ন ও 
দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 
ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। 
ইতোমধ্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি 
হাস পেয়েছে । সরকারের কার্যকর 
উদ্যোগের অভাবে ২০০৭ হতে ২০০৯ 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে | 
কোন ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ম্মমত তা সংরক্ষণ করে ] 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 


অর্থবছরে ৪ লাখ প্রবাসী কর্মজীবী 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য 
হয়েছেন । ফলে রেমিট্যান্সে ভাটার টান 
লক্ষ করা যাচ্ছে । আসুন দল-মত-পথ 
নির্বিশেষে আমরা আমাদের প্রিয় 
মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মেধা, শ্রম, 
সেবা ও ত্যাগ দিয়ে গড়ে তুলি; এগিয়ে 
নিয়ে যাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে । 
শক্র-মিত্রকে ক্ষমা ও উদারতার বাহু 
ডোরে বেঁধে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 


বাস্তবায়ন করি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সহায় হোন । আমীন । 4 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


মে'১৪ 


গগ্রনথ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স।ম।কা।লী।ন 


কাজ করার শক্তি মানুষের প্রতি আল্লাহ 


ইসলামে 


সৈয়দ গোলাম মোরশেদ 


এবং বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিরা পছন্দ 


তাআলার এক বিশেষ নেয়ামত । এ 
ক্ষমতাবলেই মানুষ আশরাফুল 
মাখলুকাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। 
মানুষ যে আজ সভ্যতার চরম শিখরে 
অবস্থান করছে, তা শ্রমেরই এক 
অনন্য অবদান মানবসন্তানের 
কর্মব্যস্ততাই মানবজাতির উন্নতি ও 
শান্তির অন্যতম উৎস । শ্রমসাধনা 
ব্যতীত ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব । তাই 
পবিত্র ইসলাম ধর্মে শ্রমের মর্যাদা 
অপরিসীম । 

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত 
সব নবীই ছিলেন একেকজন শ্রমিক । 
কর্মবিমুখ, শ্রমবিমুখ হয়ে কোনো নবী- 
রাসুল আরাম-আয়েশের জিন্দেগি 
যাপন করেননি । প্রিয়নবী (সা.)ও 
মজুরির বিনিময়ে অন্যের ক্ষেতে পানি 
সেচ ও কূপ থেকে পানি তোলার কাজ 
করেছেন । সাহাবী হযরত সালমান 
আল-ফারসী (রা.)-কে দাসত্ব থেকে 
হস্তে বৃক্ষরোপণ করেছেন । হযরত 
আলী (রা.) খলীফা হওয়ার আগে 
বায়তুল মাল থেকে একটি কানাকড়িও 
গ্রহণ করতেন না। ইহুদির বাগানে 
শ্রমিকের কাজ করে উপার্জিত অর্থে 
স্বীয় পরিবারের জীবিকা নির্বাহ 


করেছেন । নবীজি (সা.) কখনো 
কায়িক পরিশ্রম করতে দ্বিধাবোধ 
করতেন না। ঘর-সংসারের কাজেও 


কোনো মুসলমান বিলাসবহুল 
জীবনযাপনের অধিকার রাখে না, বরং 
প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র বিবিদের 
বেলায়ও বিলাসী জীবনযাপন আল্লাহ 
তাআলা পবিত্র কুরআনে হারাম 
ঘোষণা করেছেন ৯ 

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর 
নবী (সা.) আগামী দিনের জন্য কিছু 
জমা করে রাখতেন না। [সুনানে 
তিরমিযী] 

ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই, যখন 
দেখি বর্তমান মুসলমানদের মনে এমন 
ধারণা জন্ম নিল যে, তারা প্রতিটি 
ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর 
শিক্ষা ও নির্দেশের বিরোধিতা করে, 
দীনপ্রদত্ত মানবতার প্রতি দায়িত্ব ও 
কর্তব্য উপেক্ষা করে নিছক কিছু 
আনুষ্ঠানিকতা পালন করেই নিজেদের 
খাটি মুসলমান বলে দাবি করে। 
এক শ্রেণির 


মনে এ ধারণা কিভাবে জন্ম নিল যে, 
সফেদ আলখেল্লা পরে, গদি হেলান 


করতেন । সুতরাং শ্রম এক অতিউচ্চ 
মর্যাদাসম্পন্ন কাজ, যা নবী-রাসুল 


মে'১৪ 


দিয়ে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবাস 
বা গাড়িতে চড়ে শ্রম ও কর্মবিমুখ হয়ে 


আরাম-আয়েশের জিন্দেগি যাপন করে 
ওয়ারাসাতুল আম্িয়া বা নায়েবে রাসুল 
হওয়া যাবে? সম্প্রতি সাভারে রানা 
প্লাজায় কী দুর্ঘটনাটাই না ঘটে গেল। 
হাজারো লোক সেখানে নিহত হলো । 
যারা সবাই খেটে খাওয়া শ্রমিক | কী 
দোষ ছিল তাদের । দুবেলা দুমুঠো 
তাদের জীবন দিতে হলো | এর জন্য 
দায়ী কে? আমাদের সমাজের 
বিত্তশালী ধনকুবেররা নয় কি? 

মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন 
হচ্ছে ইসলামের অন্যতম সামাজিক ও 


রাজনৈতিক আন্দোলন । এ 
আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলামের 
হেফাজত করতে হবে । 


যে কথাটি বলছিলাম, মানবতার প্রতি, 
সমাজে ন্যায় ও আদল প্রতিষ্ঠার প্রতি 
আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর অমোঘ 
মানবতার মুক্তির সনদ পবিভ্র 
ইসলামকে আমরা নিছক কতগুলো 
আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে 
রেখেছি । আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
৮৯০3১80৩ এ৬দ১৯৪৩ ও 
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3৬৯ 
'পূর্ব-পশ্চিমের কেবলার দিকে মুখ 
ফেরানোর মধ্যে (অর্থাৎ শুধু 


আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে) কোনো 
কল্যাণ নেই। কল্যাণ নিহিত রয়েছে 
আল্লাহ, ফেরেশতাগণের, সব নবীর 
ওপর ও সব কিতাবের ওপর ঈমান 
আনা এবং যারা আল্লাহর মহববতে 
(নির্দেশে) প্রতিবেশী, গরিব, এতিম, 
মিসকিন ও অভাবীদের তাদের হক বা 
অধিকার প্রদান করে তারাই প্রকৃত 
মুত্তাকি 1২ 
আল্লাহ হলেন রিযকদাতা | তিনি সব 
সৃষ্টির রিযক বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
রেখেছেন । বান্দা পরিশ্রম করে তা 
অন্বেষণ করবে । এটিই আল্লাহর 
বিধান । আল্লাহ বলছেন, 

96814 $)০৪142%55555 
“পৃথিবীতে অবস্থিত প্রত্যেক প্রাণীর 
রিযকের জিম্মাদার আল্লাহ 1” 


আল্লাহর কুরআন যদি সত্য হয়, 
তাহলে পৃথিবীতে কেউ না খেয়ে মারা 
যাওয়ার কথা নয়। কোনো পশু- 
পাখিকে কি কেউ দেখেছেন খাদ্যাভাবে 
না খেয়ে মারা যেতে? তাহলে মানুষ 
কেন খেতে পায় না বা খেতে না পেয়ে 
মারা যায়? দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে 
রানা প্লাজায় হাজার শ্রমিককে প্রাণ 
দিতে হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর 
আমাদের ধর্মশান্ত্রবিদদেরও অবশ্যই 
দিতে হবে । 

পবিত্র কুরআন মোতাবেক ধন- 
সম্পদের সুষম বন্টনব্যবস্থা যদি 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতো অর্থাৎ 
কুরআনিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
ব্যবস্থা যদি কায়েম হতো, তাহলে এ 
দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হতো না। এ 
জন্য ধন-সম্পদ বা খাদ্যদ্রব্য পুণ্ভীভূত 
করে রাখা পবিত্র কুরআনে হারাম 
ঘোষণা করা হয়েছে এবং যারা তা 


কারণ এ পৃথিবীর বিশাল সম্পদরাশি 
আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজীবের প্রয়োজন ও 


ধনকুবের ও পুঁজিপতির হাতে ুর্ভতীভূত 
হয়ে অব্যবহৃত ও অপচয় হওয়ার 
কোনো বিধান রাব্বুল আলামীন কখনো 
দিতে পারেন না। যে ব্যক্তি অন্যের 
পরিশ্রমের ফল বিনা পরিশ্রমে ভোগ 
করে, সে ক্ষেত্রে যিনি পরিশ্রম করছেন 
তিনি অলস ব্যক্তির রিযকদাতা হয়ে 
গেলেন । শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
ভোগী ব্যক্তিকে অবশ্যই দিতে হবে, 
যাতে সে শ্রমিক তার মৌলিক 
অভাবগুলো অনায়াসে মেটাতে পারে । 
অন্যথায় ভোগী ব্যক্তির জন্য শ্রমিকের 
উপার্জিত ফল ভোগ করা কিছুতেই 
ইসলামসম্মত হবে না। তাই 
পরশ্রমজীবী, পরগাছাদের হযরত 
আবদুল কাদের জিলানী রহ.) 
মুশরিকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন । 
[ফুতুহুল গায়ব] 


পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যমতে, 
কর্মবিমুখ অলস লোকের ওপর 


খোদার গজব নাজিল হয় । আল্লাহ 
পারতপক্ষে তার বান্দার ওপর গজব 
দেন না। মানুষই তাদের কর্মকাণ্ডের 
বিনিময়ে গযব টেনে আনে | যেমন- 
রানা প্রাজার ঘটনা । শ্রমিক কাজ 
করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় অঙ্গ এবং প্রাণ 
হারায় । একদিন কাজ করতে না 
পারলে পরিবার-পরিজন নিয়ে উপোস 
থাকতে হয়। কর্মস্থলে তাদের জন্য 


ব্যয় করত, তাহলে আজ তাদের এ 
দুর্দশী পোহাতে হতো না । শ্রমের নামে 
মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে চরমভাবে । 
পবিত্র কুরআন ও সুনাহর দিকে দৃষ্টি 
দিলে দেখা যায়, এ অব্যবস্থা ইসলাম 
আদৌ সমর্থন করে না; বরং ইসলামের 
দৃষ্টিতে তা যুলুম ও কুফরি ছাড়া অন্য 
কিছু নয়। ইসলাম পুঁজিবাদ সমর্থন 
করে না, ইসলামের রাজনীতি ও 
সমাজনীতি হচ্ছে একটি সুষ্ঠ- 
সামঞ্জস্যপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা 
আশা করি, সবাই এ কথার ওপর 
একমত হবেন যে, ইসলাম এমন 
কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা 
সমর্থন করে না, যাতে একটি বিশেষ 
শ্রেণির মানুষ শ্রমবিযুখ হয়েও পর্যাপ্ত 
সম্পদের মালিক হয়ে ভোগাধিকার 
পাবে আর অন্য একশ্রেণীর মানুষ 
রাত-দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে অঢেল 
সম্পদ উৎপাদন করছে অথচ 
সম্পদহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন 
যাপন করছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
ঘটিয়ে শ্রম, মেধা ও সুকুমার 
প্বৃত্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে 
আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে আল্লাহর 
খাটি নেক বান্দায় পরিণত হওয়ার 
অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। 

মানুষ যদি তার মধ্যে সুপ্ত এ 
গুণাবলিগুলোকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের 
সুযোগ পায়, তাহলে এতে শুধু দেশ ও 
জাতিই নয়, সমগ্র মানবতা উপকৃত 
হবে । ইসলামের দাবিও হচ্ছে এটি । 
রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থাকে শ্রম ও 


নেই কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা ৷ সারা 
জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও তারা 
পায় না সুষ্ঠু জীবনযাপনের নিশ্চয়তা 
অসুখ-বিসুখে পায় না কোনো 
সুচিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের জন্য 
সুশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে পারে 
না। তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে 
হাজার হাজার কোটি ডলার জাতিকে 
আয় করে দিচ্ছে। তাদের আয়ে 
মালিকরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে আর 


করে, তাদের কাফের বলে আখ্যায়িত 


আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে 


করে হুতামা' নামক দোজখে নিক্ষেপ 
করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ॥ 


মে'১৪ 


অথচ মালিকশ্রেণি তাদের নিট আয়ের 
১০ শতাংশও যদি শ্রমিকদের কল্যাণে 


মেধার বিকাশের সে সুযোগটুকু করে 
দিতে হবে । অন্যথায় অগ্রগতি আর 
প্রগতি যা-ই বলুন না কেন, মাঝপথে 
থমকে দীড়াতে বাধ্য । কারণ শিল্প, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর 
করে গুণাত্বক শ্রমের (0391119115০ 
19001) ওপর | সে দৃষ্টিতে একজন 
কায়িক পরিশ্রমকারী ব্যক্তি শ্রমিকই 
নন, মেধার পরিচর্যাকারী ও একজন 
আদর্শ শ্রমিক । এ অবস্থায় ব্যক্তির 
স্বাধীনতা ও শ্রমের মুল্যায়ন নিশ্চিত 
হয়। 
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প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় একজন কায়িক 


বিলাসপ্রিয়দের আদ ও সামুদ জাতির 


শ্রমিককে একজন নিকৃষ্ট ও নিম শ্রেণির 
মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা 


আধ্যাত্রিক জগতে উন্নতি করতে 


পরিণতির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । 


সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী । কারণ 


ইসলামের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 


ইসলাম একজন গোলাম ও মুনিবের 
সমান মানবিক মর্যাদা প্রদান করেছে । 
প্রিয় নবী (সা.)-এর ঘোষণা 
মোতাবেক মানুষে মানুষে অধিকারের 
ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই । শুধু যার 


সবাইকে শ্রমের বিনিময়ে তথা কাজ 
করে খেতে হবে, সে শ্রম কায়িক হোক 
বা মেধাভিত্তিক | ইসলাম মূল্য সৃষ্টিতে 


গেলেও শ্রমের প্রয়োজন অপরিহার্য 
আল্লাহর ইবাদত করতে গেলে বান্দার 
শ্রমের প্রয়োজন হয়| সুতরাং শ্রম ও 
শ্রমিকের মর্ধাদাকে কোনো অবস্থায় 
খাটো করে দেখা উচিত হবে না । রাষ্ট্র 
ও সমাজকে তাদের প্রতি যত্ববান হতে 


(৬৪10০ 0:98110910) একমাত্র শ্রমের 


হবে, তাদের হক বা ন্যায্য অধিকার 


স্বীকার করেছে। 


যার কর্মক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের 


নিশ্চিত করতে হবে । বিশেষ করে 


কার্লমার্কস প্রমুখ অর্থনীতিবিদ কর্তৃক 


ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন মাত্র । সুতরাং 
ইসলামি অর্থনীতির ব্যবস্থায় একজন 


শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্্ব 0.8001 01901 


মালিকশ্রেণীকে তাদের লভ্যাংশ থেকে 
একটি বিরাট অংশ শ্রমিকদের সার্বিক 


০? ৮৪1০) প্রবর্তিত হওয়ার অনেক 


শ্রমিকের ন্যুনতম মর্যাদা বা অধিকার 
একজন মালিকের চেয়ে কোনো 
ংশেই কম নয়। পরিশ্রমী সৎ 
জীবিকা উপার্জনকারীকে ইসলাম 


আগেই ইসলাম তা সুস্পষ্ট ভাষায় 


কল্যাণের জন্য ব্যয় করে তাদের 
থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও সন্তান-সন্ত 


ঘোষণা করেছে । সভ্যতার উন্নতি ও 


তির লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করতে হবে । 


বিকাশে সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে 


তাহলে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক যেমন 


শ্রমিকের ঘর্ম ৷ তাই প্রিয় নবী সো.) 


উন্নত হবে, তেমনি দেশের উন্নয়নও 


দিয়েছে একজন মুজাহিদ ও গাধির 
মর্যাদা । শ্রমিকের মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে প্রিয় নবী (সা.) ঘোষণা 


নির্দেশ দিয়েছেন, শ্রমিকের গায়ের 
খাম শুকানোর আগে তার ন্যায্য 


দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে । আশা করি 
এ ব্যাপারে সরকার ও মালিক কর্তৃপক্ষ 


পারিশ্রমিক পরিশোধ করো ৷ তিনি 


দিয়েছেন, শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু" 
[মিশকাতুল মাসাবীহ ও মুসনদে আহমদ ইবনে 
হাম্বল] 
সুতরাং আল্লাহর বন্ধুদের অমর্যাদা 
করার অধিকার কোনো আদম সন্তানের 
নেই এবং মুতরাফিন তথা 
শ্রমবিমুখদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে 
শাস্তির দুঃসংবাদ । আল-কুরআনে 
এসব পরগাছা, শ্রমবিমুখ, 


আরো বলেছেন, খাটি মুসলমান 
কপালে ঘর্ম নিয়েই মৃত্যবরণ করেন । 
[মিশকাতুল মাসাবীহ] 
শ্রমিক তাঁর মেহনতের মাধ্যমে স্বীয় 
কৃত পাপগুলোকে মোছন করে থাকে । 
প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, “দিবাবসান 
পর্যন্ত যে শ্রমিক শ্রমরত অবস্থায় 
থাকেন, আল্লাহ তার পাপগুলো মার্জনা 
করে দেন ।' [মিশকাতুল মাসাবীহ] 


বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করবেন । 


লেখক : প্রাবন্ধিক, গবেষক 
3৮90501810170191190(6)2111811.00177 


১ আল-কুরআন, সুরা ভাল-আহযাব, ৩৩:২৮ 

২ আল-কুরআন, সরা জাল-বাকারা, ২:১৭৭ 

আল-কুরআন, সরা হুদ, ১১:৬ 

* আল-কুরআন, সুরা মুহাম্মদ, ৪৭:৩৮ ও 
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৫ আল-কুরআন, সরা আল-ফজর, ৮৯:৬-১২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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হাজার হাজার মানুষ । রোগা চেহারা, 


এর দু'দিন পর ৪ঠা মে হে মার্কেটে 


হলো, যুগ যুগ ধরে চলে আসা শোষণ, 


সন্ধ্যার পরে প্রতিবাদ ও দাবির 


নিপীড়ন, বঞ্চনার স্বীকার শ্রমজীবী 


সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক রাত 


মানুষের পু্ভিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ | 


৮টা। পুলিশ আবার গুলি চালায় । 


কষ্টে জর্জরিত বেদনার্ত শরীর 
বুঝা যায় এরা খেটে খাওয়া মানুষ । 
সবার মুখে তেজদীপ্ত আভা 
আজ বলিষ্ঠ শপথে বলিয়ান। 
অনেকেরই হাতে শোভা পাচ্ছে প্র 
কার্ড । তাতে লেখা আমাদের দাবি 


নিহত হয় ৬ শ্রমিক । শ্রমিকরাও খেপে 


হৃদয়ে জমাট বাধা ক্রোধের 
বহিঃপ্রকাশ | যা সামাল দিতে পারেনি 


যায়। তাদের হামলায় পুলিশেরও 
খোয়া যায় ৭টি প্রাণ । অতঃপর চলতে 
থাকে_ তাদের দুর্বার আন্দোলন 
মারমুখী হয়ে উঠে শ্রমিক সমাজ 
বেসামাল হয়ে উঠে পুরো দেশের 


মানতে হবে, আমরা দৈনিক অনাধিক 


পরিস্থিতি । টালমটাল হয়ে পড়ে 


৮ ঘণ্টা কাজ করব, আমাদেরকে ন্যায্য 
মূল্য দিতে হবে । আস্তে আস্তে পুরো 
এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয় 
অতঃপর তারা দাবি আদায়ের এক 


সরকার ও মালিক শ্রেণীর মসনদ 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থনীতি । অবশেষে 
অসহায় বিপর্যস্ত সরকার মেনে নেয় 
দিনমজুরের দাবী । শ্রমের উপযুক্ত মূল্য 


বিশাল মিছিল বের করে । উত্তপ্ত হয়ে 
উঠে রাজপথ । এদিকে মালিক শ্রেণীর 
প্ররোচনায় পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে 


নির্ধাণ করা হয়। দৈনিক কাজের 
সময় ১৮ ঘন্টা থেকে কমিয়ে অনধিক 
৮ ঘন্টা করা হয়। 


দেওয়া হয় । পুলিশকে নির্দেশ দেয় 
সরকার | মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ 
লুটিয়ে পড়ে অনেকেই । রক্তে রঞ্জিত 
হয়ে উঠে পুরো রাজপথ । হতাহত হয় 
অনেক শ্রমিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় 


পরবতীতে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই 
প্যারিসে আন্ত:শ্রমিক সম্মেলনে ১লা 
মে কে আন্তঃশ্রমিক সংহতি দিবস 
ঘোষণা করা হয় । সেই থেকে ১লা মে 

শ্রমজীবীদের 


মিছিল । স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এলিট 
শ্রেণী। মনে করল আন্দোলন শেষ 
স্তব্দ হয়ে গেল শ্রমিকের কণ্ঠস্বর । কিন্তু 
ফল হলো উল্টো । ঘটনার খবর সমস্ত 
দেশে বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ে 
উত্তাল হয়ে পুরো দেশ 
নতুনভাবে সংগঠিত হতে থাকে তারা 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যোগ দেয় 
আন্দোলনে | আবার জনসমাবেশ 
করার ঘোষণা দেয় শ্রমিক কর্তৃপক্ষ 


মে'১৪ 


হলো বিশ্বব্যাপী 
আন্দোলন সংগ্রামে অনুপ্রেরণার 
উৎসের একদিন । মালিক শ্রমিক 


সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, আর 
শ্রমিকদের উপর শোষণ-বঞ্চনার 
অবসান ঘটার স্বপ্ন দেখায় ওই দিনটি | 
মে দিবসের এ সফলতা এক বছরে 
আসেনি । বহু বছরে গড়ে উঠেছে এ 
আন্দোলন | শুরু হয়েছিল ১৮০৬ 
সালে, সফলতা লাভ করে দীর্ঘ ৮০ 
বছর পরে। বস্তুত এই আন্দোলন 


সরকার । 

পরবতীতে বিশ্বের সকল দেশের 
এই দিনটি । পালিত হয় খুব ঘটা 
করে । বাংলাদেশেও বেশ কয়েক বছর 
ধরে পালিত হচ্ছে এ দিনটি । 


শ্রমজীবীদের বর্তমান অবস্থা 

'আমাদের শ্রমিক ভাইরা, যাহারা 
আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্তদান করিয়া 
হুজুরদের অক্টরালিকা লালে লাল করিয়া 
তুলিতেছেন, যাহাদের অস্তিমজ্জা ছাঁচে 
তাহারা আজ অবহেলিত, নিম্পেষিত, 


বুভুক্ষ ।' 

-_ কাজী নজরুল ইসলাম 
সত্যিই বলেছেন কবি নজরুল । যাদের 
ঘাম ঝরা মেহনতে আজকের এই 
সুউচ্চ দালান, যাদের রক্তের ভিতে 
গড়ে 


জীবনকে করেছে সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও 
আরামদায়ক | তাদেরকে আজ মানুষ 
হিসেবেই বিবেচিত করা হয় না। 
তাদের সাথে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত 
অমানবিক | 

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


হয়নি তাদের দাবি ও অধিকার | 
অধিকাংশ শ্রমিকরাই ন্যায্য পাওনা 


সমাধান । আল্লাহ তায়ালা কুরআন 
মাজীদে ঘোষণা করেছেন, “কারো 


থেকে বঞ্চিত । নামে মাত্র মুজুরি দিয়ে 
তাদের থেকে কাজ আদায় করা হয় 
ষোল আনা । পুরো ৮ ঘন্টা গাধার মত 
খেটেও পেট পুরে খেতে পায় না 
দু'মুঠো ভাত | তাও আবার কয়েকদিন 
অনুপস্থিত থাকলে বেতন, ভাতা, 
রেশন বন্ধের হুমকি আসে । এমনকি 
চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত হয়। ফলে 


অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনার সম্মুখীন 


ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে 
দেওয়া যাবেনা । 

উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থের 
বাইরে কোন কাজ তাকে দাও তবে সে 


কাজে তাকে সাহায্য কর | [সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম] 
আর শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা 


হয় দেশ। মালিক শ্রমিক চলে 


না চাপানো হয়, তার সাধ্যের বাইরে 


পাল্টাপাল্টি অবস্থান। অনেক 
গার্মেন্টস, কারখানা ভাগ্চুর হয় । চলে 
মিছিল, অবরোধ, ও ধর্মঘট | 

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পুলিশ 
বাহিনীর সাথে । হতাহত হয় 
অনেকেই । শিকার হয় গুগ্তহত্যার | 
এভাবে চলে বহুদিন। ফলে 
বাংলাদেশের মতো 
উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে । অনেক বৈদেশিক মুদ্রা 
থেকে বঞ্চিত হয় দেশ । ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
উন্নতির ধারা । লোকসান হয় কোটি 
কোটি টাকার | যা কখনই কাম্য নয় । 


ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেও খেটে 
খাওয়া মানুষের স্বার্থ ছিল খুবই 
অবহেলিত ও অত্যন্ত উপেক্ষিত । 
তাদেরকে মনে করা হতো নিকৃষ্ট 
একটি জাত | গোলাম বানিয়ে রাখা 
হতো তাদের | পরাধীনতার যুপকাষ্টে 
বন্দী ছিল তারা । পুরো জীবনই পশুর 
মত খাটতে হতো তাদের | অত্যচার 
নিপীড়ন চলত তাদের ওপর | ইসলাম 


এসে প্রতিষ্ঠিত করে র 
ন্যায্য অধিকার । মুক্তি দেয় তাদেরকে 
পশুত্ব ও দাসত্ব থেকে । ইসলাম 


মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে যে 


যেন কোন কাজ করতে দেওয়া না হয় 
সে ব্যাপারে ইসলাম নিষেধ করার 
সাথে সাথে উৎসাহিত করে বলে, 
রাসূল আ্জঈ-এর বাণী: “তোমরা 
তোমাদের কর্মচারীদের যতটা হালকা 
কাজ দেবে তোমাদের আমলনামায় 
ততটা পুণ্য লেখা হবে ।' 

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অবশ্যই 
আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে 
ইসলাম কঠোর ভাষায় আদেশ দিয়ে 
বলেন, মহানবী ্ঞ্লু-এর বাণী: 
মজুরদেরকে তাদের ঘাম শুকাবার 
পূর্বেই মুজুরি দিয়ে দাও ৷ 
“কিয়ামতের দিন আমি তিন ধরণের 
মানুষের সাথে ঝগড়া করব । আর 
আমি যার সাথে ঝগড়া করব তাকে 
পরাজিত করে ছাড়ব । তার মধ্যে এক 
ব্যক্তি হলো শ্রমিক থেকে যে পুরোপুরি 
কাজ আদায় করে, কিন্তু সে অনুপাতে 
মজুরি আদায় করে না ।' [বায়হাকী শরীফ] 
মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক তাদের 
মধ্যকার আচার-ব্যাবহার, কথা-বার্তা 


পরবতীতে নবী এ তাকে আযাদ 
করেছেন । নবীর সুমিষ্ট ব্যবহারের 
দরুণ তাকে লোকেরা নবীজীর 
পালকপুত্র বলে জানত । 

পরবর্তীতে যায়েদ ইবনু হারিস এ 
কে যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে 
দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রমিকরাও মানুষ । 
তারাও পারে সমাজে নেতৃত্ব দিতে । 
জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের মালিক 
শ্রমিক সবাই সমান | 

অপরদিকে শ্রমিকদেরকে তার কাজ 
ঠিকমত সম্পাদন, কর্মে অবহেলা ও 
ফাঁকিবাজি না করার জন্য ইসলাম 
দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করল মহান 
আল্লাহর বাণী: “সব্বোত্তম শ্রমিক সবল 
আমানতদার শ্রমিক ৷ মজুররা যদি 
তাদের কাজ ভালোভাবে আদায় না 
করে তাহলে সেই মজুরি হালাল হবে 
না বরং তা তাদের জন্য হারামই গণ্য 
হবে । 

অতএব বর্তমানে ংলাদেশে 
ইসলামের শ্রম নীতি অনুসরণ করতে 


হবে। মালিক শ্রমিকদের মধ্যে 
সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 


শ্রমিকদের সাথে সদ্ধবহার, তাদের 
ন্যায্য পাওনা সময়মত আদায় করতে 
হবে । অপরদিকে শ্রমিকেরও খেয়াল 
রাখতে হবে, যাতে মালিকের কাজে 
যেন অসম্পূর্ণ না থাকে । মাল- 
সম্পদের কোন ক্ষতি না হয় মত তার 
দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে 
হবে । 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হওয়া । 


কেমন হবে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ 
জজ তা নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন । 


ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত যে অধিকার তাদের 
রয়েছে তা আদায়ের জন্য সরকারকে 


নবী এ্রজ্-এর গোলাম হযরত যায়েদ 


বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে । তাহলে 


ইবনু হারিস ঞ্্(-এর একটি ভাষ্যতে 


সুসম্পর্কের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল 


তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিন বলেন, 


তার সিকিভাগও প্রতিষ্ঠিত করতে 


“আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ্জ্জ-এর 


হয়ত মালিক শ্রমিক বিরোধ ঘুচে 
যাবে । হানাহানি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ 
বন্ধ হয়ে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের 


পারেনি বর্তমান নামধারী মানবাধিকার 


কমিশন, জাতিসংঘ, আএলও 
ইত্যাদি । 
ইসলাম ঘোষণা করল মালিক শ্রমিকের 


মধ্যে এক চমত্কার গ্রহণযোগ্য 


মে'১৪ 


খেদমতে ছিলাম । এই সময় তার 


দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে 


কোন কথায় বা কাজে আমি কখনও 
কষ্ট পাইনি । তিনি এমন কোন কাজ 
আমার উপর চাপিয়ে দিতেন না যা 
আমি পারব না । 


আত্মপ্রকাশ করবে । 


লেখক: বিএ (অনার্স), ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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হালাল খাবার, হালাল পানীয়, হালাল 
প্রসাধনী; মোটকথা হালাল ইন্ডাস্ট্রি 
আরেকটি বড় জায়গা যেখানে 


তথ্য দেওয়া আছে। তাদের 
সার্টিফাইড বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানি ও 
তাদের পণ্যের তালিকা দেওয়া আছে । 


হালাল ডিপ্লোমা কোর্স আছে, যা যে 
কোনো দেশে বসে করা যায়। এখানে 


ওলামায়ে কিরামের ব্যাপক 


অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশে তাদের 


আধুনিক বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্ট বা 


অংশগ্রহণের সুযোগ আছে । বিশ্বব্যাপী 


অনুমোদিত ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের 


এখন অনেক হালাল গবেষণা প্রতিষ্ঠান 


তালিকা দেওয়া আছে, যারা স্ব স্ব 


প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যারা হালাল নিয়ে 


দেশে হালাল সার্টিফিকেশনের কাজ 


উপাদানের কোডসমূহ, বিশেষ করে উ 
কোড ও এর বিস্তারিত, হালাল যবেহ, 
বিশ্বব্যাপী হালাল ইন্ডাস্ট্রি, হালাল 


গবেষণা করেন, বিভিন্ন খাবারের 
হালালের স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করেন এবং 
বিভিন্ন দেশে তাদের পার্টনার রয়েছে 
প্রায় ছয়-সাত বছর আগের কথা 


করছে। বাংলাদেশের কেবল 


ব্যাংকিং হালাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও 


ইসলামিক ফাউন্ডেশন তালিকাভুক্ত 


উন্নত সেক্টরগুলোতে হালাল ইন্ডাস্ট্রির 


আছে । যোগাযোগের জন্য জনাব 
শামিম আফজাল সাহেবের নাম দেওয়া 


সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে 
বিস্তারিত পড়াশোনার সুযোগ আছে। 


আছে । (ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল 


হালাল রিসার্চ কাউন্সিলেরও বিশ্বব্যাপী 


হালাল নিয়ে কাজ করার বিষয় প্রথম 


হালাল 
মালয়েশিয়ায় যত খাবার ইম্পোর্ট হয় 
এবং মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরে উৎপাদিত 
হয়, সেগুলোর হালাল অবস্থা 
মনিটরিংয়ের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত । 
তাদের ওয়েবসাইটে হালাল বিষয়ক 
সাধারণ গাইডলাইন ও স্ট্যান্ডার্ড এবং 
হালাল সার্টিফাইড হওয়ার জন্য 


মে'১৪ 


সার্টিফিকেশনের কাজ করে জানা ছিল 
না!) হালাল মালয়েশিয়ার ওয়েবসাইট: 
স্ড/ভ/-118191.909,1175/3/11706য) 
1010/017 
হালাল ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি বিশ্বস্ত নাম 


রয়েছে বেশ কয়েকটি দেশে । এ 
প্রতিষ্ঠানটি হালাল সার্টিফাই করে, 
ইভেন্ট আয়োজন করে এবং ট্রেনিং 
প্রদান করে | সাথে স্ট্যান্ডার্ডও প্রণয়ন 
করে। তাদের ওয়েবসাইটে প্রচুর 
প্রেজেন্টেশন ও গবেষণাপত্র দেয়া 
আছে, যেগুলো বিনামূল্যে ডাউনলোড 
করা যায় । সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক 
হলো, তাদের একটি ছয় মাসব্যাগী 


পার্টনার রয়েছে । বাংলাদেশে তাদের 
পার্টনার ভট্টগ্রাম-ভিত্তিক হালাল 
বাংলাদেশ লিমিটেড | অবশ্য তাদের 
ওয়েবসাইট দেখে তেমন এ্যাকটিভ 
মনে হচ্ছে না। হালাল রিসার্চ 
কাউন্সিলের ওয়েবসাইট: 
ড/ড/ড/.11818110.015 
মন্তব্য: বাংলাদেশ একটি মুসলিম 
প্রধান দেশ হিসেবে এখানে ইসলামিক 
ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা 
যেমন অনেক, তেমনি হালাল ইন্ডাস্ট্রির 
সম্ভাবনাও আশানুরূপ । আমার মনে 
হয় এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ও 
ওলামায়ে কিরাম উভয় পক্ষের কাজের 
বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে । হালাল ফল, 
হালাল মাছ-গোস্ত, হালাল পাউরুটি- 


__াঁঁঁঁ্্ু। আত্তান্তহীদ ১০ 
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কেক-ফ্রোজেন, যে কোনো হালাল 


দেখবে । বা হালাল সার্টিফিকেশন যেই 


অবস্থা সম্পর্কে মানুষ কাছে যখন 


খাবার, হালাল প্রসাধনী, হালাল 
সাবান, হালাল পোশাক, হালাল পানীয় 
ইত্যাদি অনেক কিছু হতে পারে । 

এই জায়গাগ্ডলো নিয়ে আমরা 
ব্যবসায়িকভাবে চিন্তা করি না বলে 
অমুসলিমরা বিশাল আকারের 
বিনিয়োগ করে বাজার দখল করে 
নেয় ৷ আমরা যারা মুসলিম ব্যবসায়ী, 
ইসলামের ছায়াতলে থেকে নানা 


নমুনার রিপোর্টের ভিত্তিতে নেয়া 
হয়েছে, কোম্পানি ঠিক সেভাবেই 
প্রোডাক্ট উৎপাদন করছে কিনা, এই 
কমিটি তা নিশ্চিত করবে 
অনুরূপভাবে তাদের লেনদেনগুলো 
হালাল কিনা, সুদভিত্তিক লোন ও 
হারাম বিনিয়োগ থেকে মুক্ত থাকা 
ইত্যাদিও এই কমিটি নিশ্চিত করবে । 
ব্যবসায়ী ভাইগণ! এতে আপনার ও 


ব্যবসার পরিকল্পনা আমাদের সাজাতে 
হবে । তবেই না আমি একজন সার্থক 
মুসলিম ব্যবসায়ী হতে পারি। 
গতানুগতিক ব্যবসার শৃঙ্খল থেকে 
বের হয়ে একটি নতুন মডেল তৈরি 
করতে হবে। 

যারা ওলামা আছি, এসব সেক্টরে 
আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ | 
নিত্য নতুন গবেষণা ও. হালাল 
সার্টিফিকেশনের বডিতে সক্রিয়ভাবে 
আমাদের যুক্ত হতে হবে । আমরা 
থাকতে হালালের নামে মানুষের কাছে 
হারাম বা সন্দেহযুক্ত প্রোডাক্ট পৌঁছে 


আপনার কোম্পানির উভয়েরই লাভ 
হবে। আপনার কোম্পানির হালাল 


নিশ্চিত হবে, আপনার প্রোডাক্টের 
চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে । 
পাশাপাশি আপনিও ইনশাআল্লাহ 
আপনার ব্যবসার প্রতিটা কাজের 
মাধ্যমে সওয়াব লাভ করবেন, অন্তর্ভূক্ত 
হবেন সেসব সৎ ব্যবসায়ীদের দলে, 
যাদের ব্যাপারে প্রিয় রাসূল (সা.) 
নবী-সিদদীকদের সাথে জান্নাতের 
সুসংবাদ দিয়েছেন । আল্লাহ আমাদের 
ইসলামের ছায়াতলে এক হয়ে কাজ 
করার তাওফীক দিন | আমীন । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 


৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


বহন করবে । 
পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় | 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


একজন আলিমের নিয়মিত 
করার ব্যবস্থা করতে হবে । নতুবা 
আপনাদের ১০০% ইসলামিক হওয়াটা 
কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। 
ব্রাঞ্চের প্রতিটা বিনিয়োগ এই 
আলিমের সাইন দিয়ে পাশ হবে । পরে 
তা ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরীয়া কমিটিতে 
নতুবা কয়েকজন আলিমের 
একটি ছোট কমিটি মাসে দুয়েকটি 


জা 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
তসবনিম ৬ আসের আহক হতে যা 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


[২০5)051 
1101370 


00801 


10019, 091051017, 
31101915091 


01067910905 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


17655 
00791, 121, 1120, 
081, /১00থ019], 
৩1০. 4১518] 6001)0195. 


111700 1111090 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


3810৩ & 4১11021 0010110163, 1101600 


10111) /51001108 1101900 


দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


/4১0504119. গ101160 


টাকা । 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 

আততাত্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এ্৮এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ॥ 


নামাযে যদি এমন কোন সমস্যা দেখা 
দেয় যার দ্বারা নামাযের ক্ষতি হয়, 
তাহলে এ অবস্থায় পুরুষের করণীয় 
হল তারা “তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহ” 
দ্বারা ইমামকে সতর্ক করবে । তবে 
মহিলাদের আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) যেহেতু 
সতরের অন্তর্ভুক্ত, তাই তারা 
আওয়াজের পরিবর্তে হাতে তালি 
বাজাবে। . 
:0$ ঝি পর 
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হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তাসবীহ হল পুরুষের জন্য 
এবং মহিলাদের জন্য হল হাত 
তালি ।”২ 
এ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
মহিলাদের নামা আদায়ের পদ্ধতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের নামাযের চেয়ে 


মে'১৪ 


এটা 


হাদীস ও 
তাবেয়ীনদের বাণী এবং ্রণযুগের 


ভিন্ন। সাহাবা, 


এটাই তাদের সতরের (হেফাযতের) 
জন্য বেশি উপযুক্ত ৪ 


আমল দ্বারা প্রমাণিত । ইসলামের 
প্রসিদ্ধ চার ইমামের মাযহাবও এ 
ব্যাপারে একমত । এখানে 
সর্ক্ষিপ্তাকারে চার মাযহাবের বিশিষ্ট 
ফকিহদের কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরা 
হল। 


পছন্দনীয় পদ্ধতি হল, তারা উভয় পা 
একদিকে মিলিয়ে রাখবে এবং পুরুষের 
মত এক পা খাড়া করে রাখবে না 
আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরববনী (রহ.) 
বলেন, মহিলারা সাজদায় এমনভাবে 
বুঁকবে যে, তাদের পেট উরুর সাথে 
মিলে যাবে । এটাই তাদের সতরের 
(হেফাযতের) জন্য অধিক শ্রেয় । 
অন্যত্র বলেন, যদি কোন মহিলা তার 


আল্লামা আবদুল হাই লখনবী (রহ.) 
উল্লেখ 


সকলে একমত যে, তাদের জন্য সুন্নত 
হল বুকের ওপর হাত বাধা । এটা 
তাদের সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত । 
[আস-সিয়ার, খ. ২, পৃ. ১৫৬] 


মালেকী মাযহাব 

প্রসিদ্ধ মালেকী ফকীহ আল্লামা কারাফী 
(রহ.) বলেন, মহিলাদের নামাযের 
ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) থেকে 
বর্ণিত, মহিলারা ডান উরু বাম উরুর 
ওপর রাখবে রি যথাসম্ভব গুছিয়ে, 
সঙ্কোচিত ও জড়সড় হয়ে বসবে 
রুকু, সাজদা ও বৈঠক কোন ক্ষেত্রেই 
তারা ফাক করে বসবে না। তবে 


বাম নিতম্বের ওপর বসে এবং ডান 


বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আবুল আব্বাস 


দিকে উভয় পা বের করে দেয়, তবে 


আস-সাভী (েহ.) বলেন, পুরুষেরা 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 
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সাজদাতে পেটকে উরু থেকে, 
কনুইকে হাটু থেকে এবং বাহুকে বগল 
থেকে দুরে রাখবে । তবে মহিলারা 
সর্বক্ষেত্রে গুছিয়ে ও মিলিয়ে রাখবে ৬ 


শাফিয়ী মাযহাব 

ইমাম শাফিয়ী রেহ.) বলেন, আল্লাহ 
তাআলা মহিলাদেরকে পুরোপুরি 
আবৃত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
তার রাসূলও (সা.) একই শিক্ষা 
দিয়েছেন । অতএব আমার কাছে 
পছন্দনীয় হল, সাজদার সময় মহিলারা 


হাম্বলী মাযহাব 
হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ইমাম 
ইবনে কুদামা (রহ.) পুরুষের নামাযের 


পর মাসনূন আমল 
মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা 
ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর 


পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেন, এসব 


মুক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে 


বিষয়ে মহিলাদের হুকুম পুরুষের 
ন্যায়। তবে মহিলারা রুকু, সাজদা 
এবং নামাযের অন্যান্য বিধান 
পরিপালনে নিজেকে গুটিয়ে ও মিলিয়ে 
রাখবে । এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত 
নেই । মহিলারা চারজানু হয়ে বসবে 
অথবা উভয় পা একত্রিত করে ডান 


দিকে বের করে দেবে 1৯? 


রাখবে । পেট উরুর সাথে মিলিয়ে শ 
রাখবে । সাজদা এমনভাবে করবে রাং 
যাতে সতরের প্রতি « হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও 


(হেফাযতের) প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে 
হওয়া পছন্দনীয় |? 

ইমাম নাওয়ায়ী (রহ.) বলেন, কনুইকে 
পাঁজর থেকে দূরে রাখবে এবং পেটকে 
উরু থেকে (আলাদা করে) 
রাখবে । তবে মহিলারা এক অঙ্গকে 
অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখবে । 
... মহিলারা সাজদার ক্ষেত্রে এক 
অঙ্গকে অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে 


তাবেয়ীনদের আসার এবং চার 
ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা 


বসবেন । 
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থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা-) নামাষ 

শেষে দের দিকে চেহারা ফিরিয়ে 

বসতেন ।”১২ 

ফরয নামাযের সালামের পর দুআ 

ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর 

আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তগফিরুল্লাহ, 


প্রতীয়মান হয়েছে যে, মহিলাদের 
নামাযের বিভিন্ন বিধান পুরুষের চেয়ে 
ভিন্নতা রাখে । তবে সমকালীন গায়রে 
মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এ বিষয়টি মানতে 
নারাজ, বরং তারা স্বর্ণযুগ থেকে গোটা 
উম্মাহর মাঝে প্রচলিত আমলকে 
উপেক্ষা করে মহিলা ও পুরুষের 
নামাযে কোন পার্থক্য নেই বলে দাবি 
করেন। তাদের এই দাবি ভুল ও 


অশুদ্ধ । স্বয়ং পূর্ববর্তী গায়রে মুকাল্লিদ 


রাখবে । কেননা, এটা তাদের সতরের 
এ জন্য বেশি উপযুক্ত 


শাফিন মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
ইমাম্‌ বায়হাকী (রহ.) বলেন, 

৬ 429] এ 8 39 ও 
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নামাযের যেসব বিধান পরিপালনে 
পুরুষ ও মহিলার মাঝে ব্যবধান 
রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তি হল সতরের 
ওপর । সর্বাধিক 
পর্দাদানকারী প্রতিটি পন্থার প্রতি 
নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী 
অধ্যায়সমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে ৯ 


মে'১৪ 


আলিমরাও এ পার্থক্যের স্বীকৃতি 
দিয়েছেন । যেমন- বিশিষ্ট গায়রে 


আস্তগফিরুল্লাহ পাঠ করবে । 
& ৩ ০ তে পপ ৮০৫ ৩৮ 
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হযরত সওবান (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) সালাম ফিরানোর পর 


মুকাল্সিদ আলিম আল্লামা আবদুল 


তিনবার ইস্তিগার পাঠ করতেন 


উল্লেখ করার পর বলেন, “এর উপরই 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চার 
মাযহাব ও অন্যান্যদের আমল প্রচলিত 
রয়েছে । অতঃপর চার মাযহাবের 


অতঃপর টা 

4৮95৮৪0৫ 
হে আল্লাহ! আপনি সর্বদা 
সালামতঅলা এবং আপনার কাছ 


বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর লিখেন 
যে, “সার কথা হল, মহিলাদের শরীর 


থেকেই প্রত্যেকে সালামতি লাভ 
করে । হে যুলজালাল ওয়াল ইকরাম! 


গুটিয়ে ও অঙ্গসমূহ একত্রিত করে 
নামা আদায় করার বিষয়টি হাদীস ও 
চার মাযহাব এবং অন্যান্য আলেমদের 
সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। এর 
অস্বীকারকারীরা হাদীসের কিতাবসমূহ 
এবং আহলে ইলমের সর্বসম্মত আমল 
সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ |১১ 


সালাম ফিরানোর 


আপনি অত্যন্ত বরকতঅলা ।' 

হাদীস বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন, 
আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম 
যে, ইস্তিগফার কিভাবে করতে হবে? 
তিনি বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, 
আস্তাগফিরুল্লাহ বলবে ।+ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) সালাম 


_॥ আত্তার্তহীদ্‌ ১৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 
ফিরানোর পর ডান হাত মাথার ওপর 


বুলিয়ে এই দুআটি ; পাঠ করতেন, 
৮91৬৯1241৬0 
.59০০03 রি টি ৩৯ ০ 
শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি 
ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, যিনি 
সকলের ওপর দয়ালু ও অত্যন্ত 
করুনাময় | হে আল্লাহ! আমার চিন্তা 
ও পেরেশানি দূর করে দিন ।”* 
৯ ০০081 5৩:56 ভি শি 
আসুন নল 2০083 
2৫21815565 1404475১০০৩ 


০১৩০২ ৬৫৬৭৪৫৮১ 


দর) 5 ৯০৫ 


2045 ন্‌ ০০ ১5 2&| ্া থু! খু এ 3 


3) 2090 205 521 29552 
25 ১55৫420698018121 
এয 10559567065 4652৫ 


৫ 


.8৯০ এর 25 পে 
হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ফরয 
নামাযের সালাম ফিরানোর পর এই 
না মাধ্যমে তাহলীল পাঠ 


30253555180 
382 ৮75:2. 


2০৮ 2594 


চা এ ২] এ 


2 ০9৬ »। 3] এ ১ তি 2৫ 
10583056255 

“আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন 
মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, 
তার কোন শরীক নেই । তিনি গোটা 
সৃষ্টিজগতের বাদশাহ । তিনিই সমস্ত 
ংসার মালিক । তিনি সর্ববিষয়ে 
মহাশক্তিশালী | তার তাওফীক ব্যতীত 
ভালো-মন্দ কিছুই সম্ভব নয় । আন্মাহ 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই । আমরা 
একমাত্র তারই ইবাদত করি । তিনিই 


৬৫ 


মে'১৪ 


সমস্ত নেয়ামত ও ফযলের মালিক এবং 
তারই জন্য উত্তম প্রশংসা । তিনি 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তার জন্য 
দীনে খালেস, যদিও কাফেরদের তা 


22১৫ 


অসহ্য হয়। 
হযরত মুগীরা ইবনে শু"বা (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই 
দুআটি পাঠ করতেন যে, 
পা ১7৪ এ ১০5 ০ এ 
25 08115 525 এ 24025) 
উড এপ 25৭ 24 2 
এ] এ এল] ৫৭৩৫৪ 
“আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার 
কোন শরিক নেই । রাজত্বের মালিক 
তিনি এবং সমস্ত প্রশংসার মালিকও | 
তিনি সমস্ত জিনিসের ওপর মহা 
প্রজ্ঞাবান। হে আল্লাহ, আপনি যাকে 
কোন জিনিস দান করতে চান, তাতে 
কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং 
যা থেকে বাধা প্রদান করেন: তা কেউ 
প্রদান করতে পারে না এবং কারো 
ময্দী আপনার বিপরীত কোন 
উপকার পৌছাতে পারে না 1৯৬ 


৬৪) এ এ| ৯5৩ ৬৪ 22 2 ৩৪ 
২০৯66 ৩১৫ 2১০ ৬ 5 ও ও 2৩ 
১৫ ঞ 249 40১89 ৩ ঝা এও 


৬ ৪ 


৫:5৬ 17255238815 4785 
শা 2৫] 
৬৬৫৮5 2০ 25 ৬০৭ 
45461 596208005 ৩ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর 
৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল- 
হামদু লিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু 
আকবার পাঠ করে একশ তাসবীহ পূর্ণ 
করার হওয়ার জন্য নিম্োক্ত দুআটি 
গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা 


৬১ 
৮. 
৩ 


সাগরের ফেনার সমপরিমাণ হয়। 


দুআটি হল, 
202 কিনতে ঠা 


“আল্লাহ ভাপ, টা আর কোন 
মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্ধিতীয় 
তার কোন শরীক নেই । তিনিই 
একমাত্র মালিক, তিনিই সমস্ত 
প্রশংসার অধিকারী এবং তিনিই সমস্ত 
জিনিসের ওপর সর্বশক্তিমান 1৮১৭ 
৮৯৫6 725 1 8542 
৪192 ০1 85228 ৩ ৩০ ০ তা ১৪ 
1১৪ এ চা 2 দা (1 
501 হী ৩০০ এ ্ এ উর 
রা 2৫ 136 (6205 159): ৫ 


০0 
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221 
5০ 5415 ০৯০ ৪০৮ 
৯০ (৫. ০৯৩ 
রে 2৫ ০০৫ 
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72582 
১89১৮ (5 ৬০৪ ০১৪০৪ ৫৪ 
৩০৯0৩০৭৩0 গএএ 
৫ 34786 এ ০6০০ 


9৮৮2 


(57 ৩১65 ০93০৮) :5$ ! ঝা 
ঠা 06 466 93585 65 2০ ৫89 রে 
১250 0৮6০0 558 ভ ৮০ 
919 এ ০191 ৮৮০ শিক 198 রি চা 


পপ 


54555580544 
(20340 $ | 45619) 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 
বর্ণিত, কিছু গরীব ও দারিদ্র সাহাবী 
নবীজির দরবারে আরজ করলেন, ইয়া 
রসূলুল্লাহ! বিস্তশালীরা আমাদের ন্যায় 
নামায ও রোযা আদায় করে এবং 
তদারিক্ত তারা গোলাম ও আযাদ করে 
এবং সম্পদ ও সদকা করে । সুতরাং 
আমাদেরকে এমন কোন আমল শিক্ষা 
দিন, যাতে আমরা তাদের সমতুল্য 
হতে পারি। উত্তরে নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করলেন, “তোমরা নামায 
শেষে তেত্রশবার সুবহানাল্লাহ 
তেত্রিশবার আল-হামদু লিল্লাহ এবং 


0 আাত্তাত্হীদ ১৪ 


০% ৮০2? 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


তেত্রিশবার কিংবা চৌত্রিশবার আল্লাহু 
আকবর পাঠ করবে । তাহলে তোমরা 
অগ্রবতীদেরকে ধরতে পারবে এবং 
পরবতীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে 
পারবে । আর এই আমল ব্যতীত কেউ 
তোমাদের ওপর প্রধান্য লাভ করতে 
পারবে না। কিছু দিন পর পুনরায় 
তারা এসে আরজ করল, ইয়া 
রসূলুল্লাহ! বিভ্তশালীরাও এই আমল 
আরম্ভ করে দিয়েছে । উত্তরে তিনি 
ইরশাদ করেন, এটা আল্লাহর ফযল, 
তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন 1৯৮ 
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“হযরত মুআয ইবনে জাবাল (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) হযরত 
মুয়ায (রাযি.)-এর হাত ধরে বললেন, 
“হে মুয়ায! আল্লাহর কসম করে বলছি, 
আমি তোমাকে মহববত করি । হে 
মুয়ায! আল্লাহর নামে কসম! আমি 
তোমাকে মহব্বত করি । হে মুয়ায! 
আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, 
তুমি ফরয নামাযের পর এই দুআটি 


কখনো ছাড়বে না যে, 

১০ ৮9 রে ১৪১ 1 টি] 1 
(5555 

“হে আল্লাহ! আমাকে আপনার জিকির, 


শুকর ও উত্তম পদ্ধতিতে ইবাদতের 
তাওফীক দান করুন ।৮১৯ 


[চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত: .।৮.০ উঠ9619০9 

২ আল-বুখারী, তাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৬৩, হাদীস: ১২০৩ 


৬০৬-৬০৯, আসার: ২১৮ 
বিদায়াতিল মুবতাদী, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫২ 
আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ২, 
পৃ ১৯৩ 

১». আস-সাওয়ী, বুলগাতিস সালিক লি- 
আকরাবিল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ৪৯ 


দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, 


বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. ₹ ১৯৭৬ 
খরি.), খ. ১, পৃ. ২৪ 
৮. আন-নাওয়ায়ী, আল-মজম়ব* শরহুল 


লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪০৯ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৩১৪ 

১ ইবনে কুদামা, আল-মবগনী, মাকত বাতু 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ৪০৩ 

১ (ক) ফতাওয়া গযনবিয়া, পৃ. ২৭-২৮, 
(খ) ফতাওয়া ওলামায়ে আহলে হাদীস, 
খ. ৩, পৃ. ১৪৯ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৮৪৫ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪০ (৪৯৮) 

»* আত-তাবারানী, আল-মু 'জামুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৩, পৃ. 
২৮৯, হাদীস: ৩১৭৮ 

*« যুসলিম, গ্াঁঙভ, খ. ১, পৃ. ৪১৫, হাদীস: 
১৩৯ (৫৯৪) 

* আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৮৪৪ 

** মুসলিম, গ্রাগুভ, খ. ১, পৃ. ৪১৮, হাদীস: 
১৪৬ (৫৯৭) 

৯ মুসলিম, গ্রীক, খ. ১, পৃ. ৪১৬, হাদীস: 
১৪২ (৫৯৫) 

»৯. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ ৮৬, হাদীস: ১৫২২ 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রপ্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 

পরীক্ষিত র ও 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


ক. 
৬৯ 


চিকিতসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 


তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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গায়েবানা জানাযা: শরয়ী অবস্থান 


মুযানী (রাযি.)-এর গায়েবানা 
জানাযার ঘটনা 

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল- 
মুযানী (রাষি.)-এর গায়েবানা জানাযার 
ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম 
তাবারানী রেহ.) তার আল-মুজামুল 
কাবীর গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে 
মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, 

৬ 34৯ ০৮:4৮ 4405৩ ৮৫ ১৪ 


9৫৮৯ 


2952 5154 ছু: 0 এ 
৫26 (রি এ ি্গ +৮0 5 
065554০০০2৯ আও ও ৫ 
42526 (5 এত 
2 8 ২ ০ এ ৩৫৯1 5১৬০ 
10:7৯ 5) ৯5 5৩1 না 
05169 55 5095155 £ঠিও 
৩5৩15954542 
.9৩ -%810511589865 056 
হযরত আনাস রোষি.) বর্ণনা করেন, 
একদা জিবরাইল_ (আ.) রাসু 
সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, 
আল্লাহ তাআলার রাসুল! বালি 
ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী ইন্তেকাল 


২১1 


করেছেন। আপনি তার নামাযে 
জানাযা পড়তে আগ্রহী? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বললেন, অবশ্যই । তখন জিবরাইল 
(আ.) তার উভয় ডানা দ্বারা জমিনে 
আঘাত করলেন । ফলে জমিনের সকল 
গাছ-পালা টিলা-টুম্বর সমান হয়ে 
গেল। অতঃপর মুআবিয়ার লাশ 

হলো। যা রাসুল সান্নান্নাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন । 


মে'১৪ 


মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জানাযার নামায পড়ালেন। পেছনে 
দু'কাতার ফেরেশতা দীড়ালেন । প্রতি 
কাতারে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা 


৬ ১ ৮৩৮ ৮০৪ ৬৪ শুস্পত ৯১৮ 
৩৯ ভা আক শা এ অসি এত 


ছিল। নামায শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


(আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন । কোন 
আমলের বরকতে মুআবিয়া এই মযাদা 
লাভ করল । উত্তরে হযরত জিবরাইল 
(আ.) বললেন, মুআবিয়া সুরা 
ইখলাসকে খুবই মুহাব্বত করতেন 
এবং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে 
সববিস্থায় তিনি সুরা আল-ইখলাস 
তেলাওয়াত করতেন ১ 

এই ঘটনা দ্বারাও অনেকে বোযাতে 
চান যে,, গায়েবানা জানাযা পড়া বৈধ । 


নাজ্জাসীর হাদীসের উত্তর 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (রাযি.)-এর 
গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে যে 
দাবি করা হয়েছে তা এই হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায় না; বরং হাদীস দ্বারা যেটা 
বোঝা যায় সেটা হলো, নাজ্জাসীর লাশ 


আসা হয়েছিল । সাহাবায়ে কেরামও 
এই মনে করে জানাযার নামায 
পড়েছেন যে, লাশ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
হে আলাইহি ওয়াসান্সামের সামনে আছে 


হু 


১1) :09 ঝি &| ৫৯5 
তি :0$ 44 টা 


কু (৫০ 


৩০০০৩ ০ 4০0০ এ ০০ এ 


০৭ 


€০প শিপু 


4465৮৯৮815৩ 


“তোমাদের ভাই নাজ্জাসী ইন্তেকাল 
করেছেন । সুতরাং তোমরা তার 
জানাযা পড় ।” বর্ণনাকরী বলেন, 
এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করে 
দাড়ালেন । আমরাও তার পিছনে 
কাতারবন্দী হয়ে দীড়ালাম । আমাদের 
ধারণা হচ্ছিল লাশটি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা 
হয়েছিল ।২ 


বিষয়টি সহীহ ইবনে হিব্বানেও সহীহ 


(৫ 63890 
সাহাবায়ে কেরাম প্রবলভাবে ধারণা 
করেন যে, লাশটি নবী কারিম 
ওয়াসালামের 


হবু উল্লেখ করা হলো: 

১] 82 49519 ৬১০ রী 
85528 
0% ৬ (এ ঘা :8, পু তর 
এ | 0১53 ডে 17218 


€ 
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9 ০৪ 55 ৬ ৩৭ জজ পর 
5555153 ৪৪৫ 5 স্পা ৬০৩৪ 


পপ 


গর 
21 ১৩৪ 1515 


০ পিক) 30540 2৫৮ 
৪81০ (৪০565 15 ৫৩ ০০ 
১৬৪. (4০ (০৮৯01 ০০০৪ রড 


চি] 
আল্লামা ইবনে হাজার আল- 


আসকালানী (রহ) বুখারী শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে ইয়াহইয়া 
ইবনে কসীরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর 
লিখেন, আমরা নাজ্জাসীর জানাযা 
পড়েছি এই অবস্থায় যে, তার মৃতদেহ 
আমাদের সামনে উপস্থিত ছিল 1 

৭০০০9 ০ ৩2৩০৮ ৩১৪ 
5 ১! ০১ 23 ০1১১০ 6 


তা ৬৪ এড ্ 0 ভে ৬৪ ক 
১৪৪৩3352০60 ৩৩৪ এস 
25 (৫০ ৬৪৫ ০৪ ৯৩ ৩ 3৮ 

99 65020 ঠি সি। ও ০০ 


উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 


বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয় না । কেননা 


র নামাযে জানাযা গায়েবানা 
ছিল না, বরং নাজ্জাসীর লাশ মদীনায় 


এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ঘটনা । যা তার জন্যই খাস ছিল। 


ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা 


যেমন চারের অধিক বিয়ে করা তার 


হয়েছিল । তা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা । আর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু, আলাইহি 


জন্য খাস। অনুরূপ ঘুমালে অযু না 
ভাঙ্গা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্নামের সাথে খাস । এসব 


ওয়াসাল্লামের মুজিযা তার নির্দেশ ছাড়া 
উম্মতের জন্য আমল করা বা 


বিশেষ বিধান দ্বারা উম্মতের জন্য 
ব্যাপকভাবে কোনো বিধান প্রমাণ করা 


শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা 


যায় না। উল্লিখিত ঘটনা যে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 


যায় না| 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তার বড় প্রমাণ 


ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এমন বহু 


হলো, কুরুনে সালাসা তথা শ্রেষ্ঠতম 


মুজিযা সংঘটিত হয়েছে । তিনি যখন 


তিন যুগে অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন, 


মিরাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসেন, 


তাবে তাবেয়ীনের যুগে কখনো 


মক্কার কাফের সম্প্রদায় তা অস্বীকার 


গায়েবানা জানাযা হয়নি । কাজে 


করে বসে এবং তাকে প্রশ্নবাণে 
জর্জরিত করে ফেলে । তারা প্রশ্ন করে, 


নাজ্জাসীর ঘটনাকে যেভাবে বিশ্রেষণ 
করা হোক না কেন, এর দ্বারা 


আপনি যদি সত্যিই বাইতুল মাকদিস 
হয়ে উধ্বাকাশ ভ্রমণ করে থাকেন 
তাহলে বলুন তো, বাইতুল মাকদিসের 
দরজা ও জানালা কয়টি? স্বাভাবিভাবে 
এসব অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার 
দরকার নেই, তা ছাড়াও ঘটনার 
সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাআলা 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে বায়তুল 
মাকদিসের দৃশ্য হাজির করে দেন । 
তিনি তা দেখে দেখে জবাব দেন । 
উক্ত ঘটনায় দেখা যায়, দূরের কোনো 
জিনিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করার 
ঘটনা একাধিক এবং এগুলো তার 
মুজিযা । এসব মুজিযা দ্বারা শরীয়তের 
কোনো বিধান প্রমাণ করা যায় না। 
যতক্ষণ তিনি সেটাকে উম্মতের 
আমলের জন্য শরিয়তের বিধান 
হিসেবে প্রমাণিত না করেন । 


দ্বিতীয় উত্তর 

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় 
যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নাজ্জাসীর গায়েবানা 
জানাযা পড়েছিলেন, তারপরও তার 
দ্বারা ব্যাপকভাবে গায়েবানা জানাযা 


গায়েবানা জানাযা জায়েষ প্রমাণিত হয় 
না। 


মুযানী (রাযি.)-এর ঘটনার জবাব 
মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া আল মুযানি 
(রাঃ) এর হাদীসের ব্যাপারে প্রথম 
কথা হলো অনেক মুহাদ্দিসের নিকট 
হাদীসটি দুর্বল । তদুপরি এই হাদীস 
না। কেননা হাদীসের বর্ণনা দ্বারাই 
স্পষ্ট যে, সব পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা 
উঠিয়ে দিয়ে তার লাশ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এনে 
দেয়া হয়েছিল । 
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.০ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, একদিন জিবরাইল 
(আ.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে 
বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রাসুল! 
মুআবিয় ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী 
ইন্তেকাল করেছেন। আপনি তার 
নামাযে জানাযা পড়তে আগ্রহী? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, অবশ্যই । তখন জিবরাইল 
(অ.) তার উভয় ডানা দ্বারা জমিনে 
আঘাত করলেন । ফলে জমিনের সকল 
গাছ-পালা টিলা-টুম্র সমান হয়ে 
গেল। অতঃপর মুআবিয়ার লাশ 
উঠানো হলো । যা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন । 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জানাযার নামায পড়ালেন । পেছনে 
দু'কাতার ফেরেশতা দীড়ালেন । প্রতি 


২ 
২ 


ও 


(আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন । কোন 
আমলের বরকতে মুআবিয়া এই মযাদা 
লাভ করল । উত্তরে হযরত জিবরাইল 
(আ.) বললেন, মুআবিয়া সুরা আল- 


এত অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার লাশ 


জানাযার পক্ষে দলিল পেশ করা হয় 


হাজির করা হলো। বরং 


তাহলে গায়েবানা জানাযা ওই সব 


স্বাভাবিকভাবেই তিনি গায়েবানা 


মুসলামানেরর ওপর পড়া যাবে যাদের 


জানাযা পড়ে নিতেন । জগদ্বিখ্যাত 
মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ 


ওপর কোনো মুসলমান না থাকার 
কারণে সরাসরি জানাযা পড়ানো সম্ভব 


কাশ্ীরী (রহ.) বুখারী শরীফের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফায়যুল বারীতে লিখেন, 
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অনুপস্থিত মৃতদেহের ওপর জানাযা 

সা আনায় ঘটনা ছাড়া আর 
নো ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না 
ইবনে মুয়াবিয়ার যে কথা উল্লেখ করা 
হয়ে থাকে সে সম্পর্কে যথেষ্ট 
মতবিরোধ রয়েছে । সহীহ বর্ণনা হলো, 
ইবনে মুয়াবিয়ার এই ঘটনা ভিত্তিহীন 
অতএব গায়েবানা জানাযার আর 


কোনো ঘটনা যেহেতু রাসুল সাল্লাল্প 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি 


৩ 


ইখলাসকে খুবই মুহাব্বত করতেন 


অথচ বহু সাহাবী দূর-দূরান্তে ইন্তেকা 


এবং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে 


/9/ 7 


করেছেন । কাজেই নাজ্জাসীর এ 


সববিস্থায় তিনি সুরা আল-ইখলাস 
তেলাওয়াত করতেন ।৬ 


উক্ত হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, 
হজরত মুয়াবিয়া আল-মুযানীর জানাযা 
গায়েবানা জানাযা ছিল না। তার 
মৃতদেহ উপস্থিত করেই রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা 
পড়েছেন। এই বর্ণনা দ্বারা এই 
বিষয়টিও পক্ষির হয়ে যায় যে, 
গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই 
কেননা যদি গায়েবানা জানাযা 
জায়েযই হত তাহলে রাসুল সান্রান্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কেন 


মে'১৪ 


ঘটনাটিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মুজিযা গণ্য করা উচিত । 
বিশেষ করে যখন যুগ পরম্পরায় 
গায়েবানা জানাযার প্রচলন ছিল না, 
তাই তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহণ 
করে যে, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী 
বিচ্ছিন ঘটনা । যা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল 1”? 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার মন্তব্য 


হয় না। নাজ্জাসীর ওপর এই জন্য 
জানাযা পড়া হয়েছিল, যেহেতু 
ইথিওপিয়ায় তখন কোনো মুসলমান না 
থাকার কারণে সরাসরি তার ওপর 
জানাযা পড়া সম্ভব হয়নি । একারণেই 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মদীনায় সাহাবীদের নিয়ে তার 
জানাযার নামায সম্পন্ন করেছিলেন । 
যদি গায়েবানা জানাযা পড়া যদি 
জায়েষই হত তাহলে এইভাবে সব 
বাধা ও প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দেওয়ার 
কী প্রয়োজন ছিল? 

আর বুখারী শরীফের হাদীসটির উত্তর 
হলো, যেহেতু ওই মহিলা মসজিদে 
নববীর ঝাড় নিভে তাই তার বিশেষ 
প্রতিদান হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি 
করেছেন । তা ছাড়া দ্বিতীয় জানাযা 
কেবল ওই ক্ষেত্রে পড়া যেখানে প্রথম 
জানাযা অলীর অনুমতি ছাড়া পড়া 
হয়। সেমতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুমিনের 
সবচেয়ে বড় অভিভাবক | তাই তিনি 
ওই সাহাবী অথবা সাহাবিয়ার জানাযা 
পুনরায় পড়েছিলেন । 
হজরত হামযা রোষি.) বদরী সাহাবী 
ছিলেন। একাধিক জানাযাসহ ভিন্ন 
পদ্ধতিতে তথা চারের অধিক 
তাকবীরের সাথে জানাযা পড়া বদরী 
সাহাবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল । 
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করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি 
নাজ্জাসীর ঘটনা দ্বারা গায়েবানা 


“যেমন হযরত উমায়ের ইবনে সাঈদ 
(রাষি.) বর্ণনা করেন, (হযরত সাহল 


॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 
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ইবনে হুযায়ফ রাযি. ইন্তেকাল করলে) 


বিদআত । যা অত্যন্ত ঘৃণিত । মৃত 


হজরত আলী (োযি.) তার জানাযার 


ব্যক্তির জন্য দুআ করতে হলে, তার 


নামায পড়ান এবং এতে পাচ তাকবীর 
বলেন । ফলে লোকেরা বলেন, এই 


রূহের মাগফিরাত কামনা করতে হলে 
শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় যাবতীয় 


অতিরিক্ত তাকবীর কিসের? তিনি 


শর্ত-শরায়েত মেনেই করতে হবে। 


বললেন, ইনি সাহল ইবনে হুযায়ফ 


আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 


(রাষি.) | তিনি বদরী সাহাবী । আর 
বদরী সাহাবীদের অন্যন্যদের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ।৮ 


বোঝার তওফীক দান করুন। 
আমীন । 


[সমাগ] 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


কারণবশত মুসলামানগণ জানাযার 
নামায পড়তে পারেননি । কোনোটা 
দ্বারা গায়েবানা জানাযা প্রমাণ করা যায় 
না। সুতরাং শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
এমন কাজের প্রচলন ঘটানো যা 
শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয় তা সম্পূর্ণ 


ভর্তি চলছে ! $ 


১ আত-তাবারানী, আল-মু'জামূল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১৯, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ১০৪০ 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৩, পৃ. ২০৯, হাদীস: টস 

* ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৩৬৯, 
হাদীস: ৩১০২ 
তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও 


জিন্দা, সাউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ২৮৩ 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
১৯৫৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৮ 

৬ আবু ইয়া্লা আল-মুসিলী, আল-মুসনাদ, 
দারুল মামূন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. _ ১৯৮৪ খ্রি.), 


বব রঃ কুতুব আল- ই য় 2 
বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. _ ২০০৫ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ৪৬৭ 


* ইবনে সাপ্দ, আত-ত7বাকাতুল কুবরা, দার 
সাদির, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৩৬৬ হি. _ ১৯৬৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭৩ 


'্ল জীশান গ্রুপ রুপ 


সু আমাদের সম্পদ আমাদের কল্যাণে 


মাসত্ৃরাত-ঢাকা অর্জচছে! 


(মাদানী নিসাবে সালওয়ালা ওলামার তন্তাবধানে পরিচালিত না রা পূরণে দেশের প্রথম মহিলা মাদরাসা) 


১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ কদমতলী, ঢাকা, মোবা ঃ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১- ৯১৩০৬৬, ০১৮৫৬-৪২২৭০৭ 


আপনার বোন ও কন্যাকে এই মাদরাসায় কেন ভর্তি করাবেন ? 


মেয়েদের সহীহ্‌ ছ্বীনি শিক্ষা এবং ছীন যিন্দার ফিকির ও নবী ওয় 


লা মেহনতে নৃছরতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ৬ বছর মেয়াদী মাদ্রাসাতুল 


মাসতুরাত। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি দাওয়াতের ক্ষেত্রে হালের বিরাট তাকাধা পূরণার্থে মেয়েদেরকে ভাষাগত দিক থেকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে করে 


আরবী-উর্দ ভাষাভাষী বিদেশী মাসতুরাত জামাত পরিচালনা এবং যোগ্য তরজমান (/$9।/া০৭) হিসেবে নিজেদের ব্যবহার করে দ্বীনের নৃছরতে শরীক হতে পারে। 


এছাড়া এখানে রয়েছে-বাংলা, আরবী-উর্দূ ও ইংরেজী সহ মোট ৪ 


ট ভাষায় ছয় নম্বর বা ছয়টি সিফাতের মোজাকারা আয়তৃকরণ | * দাওয়াতের মেজায ও দাঈয়াহ্‌ রূপে 


গড়ে তোলার জন্য মাদরাসায় দেশী মাসতুরাত জামাত এবং ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে আরবী-উর্দু ভাষাভাষী বিদেশী মাসতুরাত জামাত-এর ধ্োথাম। 
55 ৮] বিদেশী যাসতুরাত জামাত-এর তাকাযা পুরা করার জন্য প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে মাসতুরাতদেরকে উু-আরবী 
ভাষা শিখানো প্রয়োজন । (মাওলানা মোশাররফ হোসেন সাহেব, শুরার সাথী কাকরাইল মসজিদ ২০০২ইং ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকাল ১১-৩০ মিঃ সময়ে কাকরাইল মসজিদে 
সালওয়ালা ওলামাগণের জোড়ে বয়ানে গুরুত্বারোপ করেন)-___ নিজস্ব ভায়েরী থেকে। 
বিভাগ সমূহ £ (১) নাজেরা ও হেফজ বিভাগ (২) কিতাব বিভাগ ঃ ৫ম শ্রেণী (কওমী নিসাব) এবং মীযান জামাত থেকে পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত । 


নূরানী মু'আল্লিমা_ও কুারিয়ানা ট্রেনিং কোর্স 


ঘর বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে এবং বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ডাঃ হাকীম মাওলানা 


নৃরুল্নাহ্‌ নূরানী-এর তত্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষিকাগণের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে ৩ মাস ব্যাপী (বছরে ৩টি ব্যাচে) এবং রমযান মাসে ১লা রমযান 
থেকে ২৫ দিন ব্যাপী নূরানী মু'আল্লিমা ও করিয়ানা ট্রেনিং কোর্স। 


কলকে বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কর্তৃক সংকলিত “ “কবরের যালত্রীগণ হুশিয়ার” বইটি 
বং কোর্সে উততীর্দদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। 


0584৮] থতি বছর ১লা রমযান থেকে নাজেরা ও হেফজ বিভাগ এবং কিতাব বিভাগে নতুন ছাত্রীদের 
ভর্তি নেওয়া হয়। ২০১৪ ইং শিক্ষা বছরে ঢাকা সিটি সহ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে নাজেরা ও হেফজ বিভাগে 


৫০জন, €ম শ্রেণী ৩০জন এবং মীযান জামাতে মাত্র ৭০জন ছাত্রী আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হবে। ইনশাল্লাহ্‌ 


সৌজন্যে ঃ খালেছ উ্ষধালয়-ঢাকা ও খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফস বাংলাদেশ। 


নিবেদক 
ডাঃ হাকীম মাওঃ নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 
প্রতিষ্ঠাতা-মুহতামিম 
একজন দক্ষ হাফেজা, একজন নূরানী 
কারিয়া ও একজন আরবী ভাষায় দক্ষ 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা আবশ্যক । 
অতিসত্বর যোগাযোগ করুন । 


যাতায়াত ৪ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং 
মে'১৪ 


রাড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে ঃ মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর পাশের গলি দিয়ে ৪০গজ ভিতরে মাদরাসাতুল মাসতুরাত বিন্ডিং। 


[॥ আত্তর্তহীদ ১৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চিরায়ত বন্ধন 

পৃথিবী ও মানবতার প্রতি প্রিয় মহানবী 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সালালাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম)-এর চিরন্তন অনুগ্রহ এবং 
তার আবির্ভাব ও মিশনের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হলো ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
মাঝে টেকসই, সুগভীর সম্পর্ক 
স্থাপন । এ সম্পর্ক মোটেও একতরফা 


ইসলামের যুগ-বিপ্রব 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


এর একটি বড় প্রমাণ হলো প্রিয়নবী 
মুহাম্মদ (সালালাহু আলাইহি ওয়া 


মানুষের সর্বোচ্চ বোধ, প্রখর বুদ্ধিমত্তা 
ও সমূহ যুক্তির প্রান্তসীমা ছুঁয়ে কিবা 


সালাম) এর ওপর ওহি অবতরণের 


ইতিহাসের অভিজ্ঞানে বলি- এটি 


সুচনাতেই মানবজাতিকে জ্ঞানসম্পদ 
দানের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে 


ধারণাতীত ব্যাপার যে, প্রথম ওহির 
বাণীতেই 'কলম*ও উলেখ করার মতো 


দিয়েছেন । এতে কলমকে জ্ঞানার্জনের 


বস্ত হতে পারে! কারণ আল্লাহর এ 


মহান অবলম্বনরূপে সাব্যস্ত করেন । 
যার সাথে জ্ঞানের (ইলম) এঁতিহাসিক 
অভিযাত্রা ও প্রাণপ্রবাহের সম্পর্ক । যার 


নয়; বরং আক্ষরিক অর্থেই দ্বিপাক্ষিক 
ও পরস্পরের ভবিষ্যৎ এতে 


সুবাদে জ্ঞানের গ্রন্থনাভিত্তিক চর্চা ও 
সংকলনধারার বৈশ্বিক আন্দোলনের 


নিবিড়ভাবে বিযুক্ত। তিনি জ্ঞান ও 
জ্ঞানচর্চাকে মর্যাদার এমন উচ্চতায় 
নিয়ে গেছেন, অনুসন্ধিঘপা ও 
জ্ঞানার্জনে মানুষকে এতো বেশি উদ্ুদ্ধ 
করেছেন যা এককথায় অপরিসীম । 


সূচনা ঘটে | এবং জ্ঞানের ধারা ব্যক্তি 
থেকে ব্যক্তিতে সমাজ থেকে সমাজে 
যুগ থেকে যুগান্তরে ও এক প্রজন্ম 
থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে_পৌছুতে 
থাকে । পৃথিবীতে জ্ঞানের বিস্তার ও 


স্বাভাবিকভাবেই যার ফলে ইসলামের 


মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক তার 


ইতিহাসে জ্ঞানসাধনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক 


ব্যাপক সহজলভ্যতার গৌরব কেবল 


বিপবের সৃষ্টি হয় অন্যান্য আসমানী 


“কলম'র-ই | তার সতত সচল চাকার 


পয়গামের আলোকে প্রতিষ্ঠিত 


গতিতেই বিদ্যালয়, মাদরাসা, কলেজ- 


ধর্মগুলোর ইতিহাসে যার তুলনা মিলে 
না। 


মে'১৪ 


ইউনিভার্সিটি ও গ্রস্থাগারগুলো বরাবরই 
সপ্রাণ-গতিময় | 


প্রত্যাদেশ নাযিল হচ্ছিল এক অনগ্রসর 
জনপদের শিক্ষাবঞ্চিতি জনগোষ্ঠীর 
একজন 'উম্মি' ব্যক্তির প্রতি | যেখানে 
কলম" নামের ছোট্ট এ বাশের কঞ্চিটি 
বেশ অপরিচিত বস্তর মতোই | তাই 
আরবদের অন্যতম উপাধিই হয়ে 
গিয়েছিল “উম্মিয়ীন” | 


2৩৮৬ 
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8958৮ ৩৬৮6৩ 
“সেই সত্তা তো তুমিই, যিনি 
শিক্ষাবঞ্চিত জনগোঠিরি মানে একজন 
পয়গম্বর প্রেরণ করলেন । তিনি 
তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের কথা 
শিক্ষা দেন । বস্তত, এসব লোক আগে 


পরিচয়, আনুগত্যের ফরমান, প্রতিমা 


নির্দেশনায় । তাই তিনি বললেন, “পড় 


পূজা পরিত্যাগ, জাহিলিয়াত ও 


তোমার প্রভুর নামে..." । একই সাথে 


থেকেই সাফ বিভ্রান্তিতে ডুবেছিল 1১ 
কুরআন ইহুদিদের উক্তি উদ্ধৃত করেছে 
যারা আরবদের প্রতিবেশি ছিল । তারা 
বলতো, 
“অশিক্ষিত লোকগুলোর বিষয়ে কোনো 
দায় আমাদের নয় | 
আর এমন জাতির মাঝে সে নবী (যার 
কাছে ওহি নাযিল করা হচ্ছিল) পরিপূর্ণ 
উম্মির স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন । মহান 
[0] হ্‌ ্ 5 
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হন 2 


লি 


“আর এভাবে আমি আপনার কাছে 


আবহমান রেওয়াজ, কুসংস্কার প্রভৃতি 


মানুষ তার স্বরূপ ও প্রকৃতিকেও জেনে 


বর্জনের কথা বলা হলো না। যদিও স্ব 


নিবে; যাতে সে নিজেকে চিনতে ভূল 


স্ব জায়গায় এর প্রতিটিই স্বতন্ত্র গুরুত্ব 
বহন করে এবং যথাস্থানে এসবের 


না করে এবং পথ হারিয়ে সীমালঙ্গণের 
দিকে পা না বাড়ায় । অন্যদিকে নিজের 


বিশেষণ আর আহ্বানও উচ্চারিত 


অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি ও 


হয়েছে ঠিকই | এসব কিছু ব্যতিরেকে 
কেবল পড়" বলার মধ্যদিয়ে ওহি 
নাজিলের সূচনা ঘটলো । 
905)85 ৬৬ ৬১ ৩৮৮০৩ 
উ প্রঃ £$১৬ 2848 588৩ 
উ৮৩৫ ৮5038 2 
“আপনি পড়ন স্বীয় প্রতিপালকের 
নামে । (সকলকে) সৃষ্টি 
করেছেন। যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড 
থেকে সৃষ্টি করেছেন ৷ আপনি কুরআন 
পড়তে থাকুন এবং আপনার 
প্রতিপালক অত্যন্ত মর্যাদাবান ৷ যিনি 


ওহি অর্থাৎ আমার ফরমান প্রেরণ 
করেছি যখন আপনি আদৌ জানতেন 


দ্বারা আমি বান্দাদের মধ্যে যারা 
সত্যান্বেষী তাদেরকে হেদায়েত করি । 
সন্দেহাতীতভাবে আপনি সঠিক পথের 
নির্দেশনাই দিয়ে যাচ্ছেন ।* 


2৮5 ঠ্চ ০5 গস ও ৩5 

90%৮০1 8৩804 
“আপনি তো এর কুরআন) আগে না 
কোনো গ্রন্থ পড়েছেন আর না নিজের 
হাতে এটা (কোনো কিতাব) লিখতে 
পারেন । নইলে এসব বিভ্রান্ত লোক 


সন্দেহ ছড়াতে শুরু করতো 1” 


এক অভাবিতপূর্ব 
এটি ছিল টে বছর 


কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । 
(যিনি) মানুষকে এমনসব বিষয় শিক্ষা 
দিয়েছেন যা তারা জানতো না |” 

এভাবে এঁতিহাসিক এ ঘটনা এক 
ব্যতিক্রমী দৃশ্যপট রচনা করলো যা 
খোদ ইতিহাসবিদ ও চিন্তক মহলের 
সামনে ভাবনা ও গবেষণার এক নতুন 
দিগন্ত খুলে দেয়। এর মাঝে এক 
বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার ইঙ্গিত নিহিত ছিল 
যে, উম্মি এ নবীর (সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম) মাধ্যমে মানবতা ও ধর্মের 
ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হতে 
চলেছে । যা হবে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা- 
দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতিতে 
উৎ্কর্ষের সোনালি সময় | এ কালপর্বে 
জ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের হাত ধরে 
মানবতার নতুন সড়ক নির্মাণ করবে, 
তৈরি হবে মানবিকতার অনবদ্য ও 
পূর্ণাঙ্গ কাঠামো । কিন্তু এর (জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা) সূচনা হবে 


আসমানের সাথে পৃথিবীর, বরং 
এভাবে বলা যুৎসই। পৃথিবীর সাথে 


নবুওয়তের ক্রোড়ে ও মানবজাতিসহ 
সৃষ্টিজগতের প্রভুর নামে; যিনি 


উধধ্বজগতের যোগাযোগ মুলতবি 


নবুওয়তের জন্য রাসূলকে (সা.) 


থাকার পর হেরা পর্বতে “উম্মি” নবীর 


নির্বাচিত করেছেন । যাতে এ জ্ঞান- 


প্রতি অবতারিত প্রথম ওহি । আল্লাহর 
এ বার্তায় ইবাদতের নির্দেশ, আল্লাহর 


মে*'১৪ 


বিজ্ঞান আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে উঠে । 
পথ চলতে পারে তার আলোয় ও 


আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কৃতিত্ব-অহমিকার 
ধাধায় না পড়ে যায় । সে জন্যে বলা 
হলো, “যিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড 
থেকে সৃষ্টি করেছেন... । এরপর তিনি 
কলমের মর্যাদা বর্ণনা করে তার 
সম্মানিত করলেন । তুলে ধরলেন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, লেখা-পড়া, শিক্ষা- 
দীক্ষায় কলমের গুরুতৃপূর্ণ অবদানের 
বিষয়টি । মক্কা ও আরব উপদ্বীপে 
অধ্যুষিত গণমানুষের কাছে এটি আদৌ 
কোনো চিরায়ত “জানাকথা' ছিল না 
যেখানে হাতেগোণা কিছু লোক শিক্ষিত 
ছিলেন'। তাই আরবে শিক্ষিত 
লোকদের 'আল-কাতিব' বলা হতো 
এ প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে: “যিনি 
কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন । 
এরপর মানুষের সহজাত প্রতিভা 
সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে 
যে, তারা জাগতিক নানা বস্তর স্বরূপ 
উদঘাটনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আবিষ্কার- 
উদ্ভাবন প্রভৃতি সম্পর্কে নবতর জ্ঞান 
অর্জন করতে পারে এবং ক্রমেই সে 
নিজের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত 
করতে পারে । তবে এমন সবকিছুর 
উৎস হলো আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা ও 
মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতি যাতে অজানা 
সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও অন্তরালবত 
বস্তু দৃশ্যপটে হাজির করার প্রতিভা 
নিহিত রয়েছে । এ প্রসঙ্গে বললেন: 
“মানুষকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন 
যা তারা জানতো না । 


দীনের চরিত্র নির্ধারণ : জ্ঞান- 

বিজ্ঞান ও যুক্তিবান্ধব জীবনব্যবস্থা 
এটি ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর 
প্রতি নাধিলহওয়া ধারাবাহিক ওহির 
সূচনা । পরবর্তী প্রতিটি ধাপের ওহিতে 
এর এই চরিত্র বিশেষ প্রভাব বজায় 
রেখেছে । দীনঅভিসারী জ্ঞানের প্রতি 


[॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


শাখা, শাস্ত্বের প্রতিটি অঙ্গণ, দাওয়াত, 


অভিযোগ দায়ের করা কিন্তু মামলা 


আন্দোলন ও গবেষণাকেন্দ্রে 
কর্মতৎপরতা এ চরিত্রকে ধারণ করে । 
ফলে জ্ঞান ও ধর্ম, নৈতিকতা ও প্রজ্ঞার 
মাঝে গড়েওঠা স্থায়ী সম্প্রীতি সমান্ত 
রালে এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্ত 
রে। আর ইসলাম রা মানুষের 
সহজাত জ্ঞানস্পৃহাকে গত করে; 
একইভাবে উদয়মান কোনো জাতির 
সামনে সাধারণত উদ্ভুত সমস্যাগুলোর 
সমাধানে সক্ষমতা প্রদর্শন করে 
চলেছে । জ্ঞানের প্রতি কখনো বিরাগ 
টি ৮৮ 
স্বাভাবিক চর্চা ও প্রবাহে ইসলাম 

কখনো শংকিত বোধ করেনি । বাধ 
রানি 


জ্ঞান ও তথ্যপ্রবাহে শংকিত 


বিভিন্ন মতবাদ 

পৃথিবীতে এমন কিছু ধর্ম বা মতবাদও 

আছে; জ্ঞানের মৃত্যুতে যে নিজের 
খুজে পেতে চায়। এর 

পরাজয়কে ভাবে ধর্মের বিজয় । 


তো নিষ্পত্তি একতরফা হয় না 
উভয়পক্ষকে হাজির থাকতে হবে; 


হলেও সংখ্যাটি যে, লাখ ছুঁয়েছিল 
এতে সন্দেহ নেই । 
কুরআন নাধিল হবার পর জ্ঞানের 


তাহলে এখন ফয়সালা দিতে পারি 
না। অবস্থা দাড়ালো যে, একের 
উপস্থিতিই যেন অন্যের প্রস্থানকে 
অনিবার্ধ করে তুলছে । খোদ ভারত 
উপমহাদেশেও অনেক ধর্মের অবস্থা 


গুরুত্ব আর জ্ঞানীর মূল্যায়নে এমন 
টান স্থাপিত হয় যা ইতোপূর্বেকার 
ধর্ম ও ধর্মপ্রন্থগুলোর সব রেকর্ড 
অতিক্রম করেছে৷ বলা যায়, এমন 
একটি উদাহরণও অতীতের খাতায় 


এমনই ৷ তাদের অনুসৃত কর্মনীতি 
পর্যালোচনা করলে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত 
দেখানো সম্ভব | 


মেলে না । কুরআন জ্ঞানীর প্রশংসায় 
যা বলেছে তাতে নবীদের পরে পুরো 
মানবজাতির সকল শ্রেণীর উপরেই 


ইউরোপে গির্জা ও ধর্মের মাঝে দন্ধ- 
সংঘাতের কাহিনি তো প্রায় সবারই 
জানা । মার্কিন লেখক ড্রেপারের লেখা 
0070101 1391৬/991) [২০1151017 
& 90160০ এঁতিহাসিক প্রমাণসমৃদ্ধ 
একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ” । মধ্যযুগে 
ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুসন্ধান 
আদালতগুলো 00015 01 
10000151010. আর গির্জার মাধ্যমে 


তাদের স্থান দেয়া হয় । মহান আল্লাহ 
ঘোষণা করেছেন, 
15 হলঃ £28 ৩) 40) ত 46 291 ৬6 
(0 2৫ এ) ৩ +৮০ পট গ্ 
১০৬০ 
'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া 
ইবাদতের যথোপযুক্ত কেউ নেই । আর 
ফেরেশতা আর জ্ঞানীদের (সাক্ষ্যও 


সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা হাজার 
ছাড়িয়ে গেছে। এসব আদালতের 


তাই) তিনি ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা চালু 
রেখেছেন | এই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান 


ব্যাপারটি খোলাসা করতে উদাহরণ 
হিসেবে সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে 
মশাদের দায়েরকৃত মামলার ঘটনাটি 
বেশ যুৎসই হবে । মশক সমাজের 
একটি প্রতিনিধিদল একবার আল্লাহর 
নবী বাদশাহ সুলাইমান আ. এর 


দেয়া শাস্তির কথা মনে পড়লে এখনো 
মানুষের শরীরের লোম খাড়া হয়ে 
যায় । মধ্যযুগে ইটালি, স্পেন, জার্মানি 
ও ফ্রান্সে খিস্টায় ধর্মবিশ্বাসতাড়িত ও 
রোমান ক্যাথলিক গির্জা নেতৃত্বে 


রাজদরবারে এসে বাতাসের অত্যাচার 
সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করে। 


পরিচালিত এসব অনুসন্ধান 
আদালতগুলো (00015 91 
1100001511010)- ধর্মত্যাগের 


তাদের নালিশ ছিল তীব্র গতিতে 
প্রবাহিত বায়ুর ধাক্কায় তারা কোথাও 


অবিযোগে নির্মম, নিষ্ঠুর ও নৃশংস 
শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়াজুড়ে 


টিকতে পারেন না; ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে 


কুখ্যাত । স্পেনে আরবদের পতনের 


হয় । এর একটি বিহিত ফয়সালা করা 


অব্যবহিত পর ১৪৯০ খিস্টাব্দে 


হোক | তাদের আর্জি শোনার পর 


সরকার আদালতগ্তলোর বিন্যাস ও 


হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, 


এখতিয়ার নিজের হাতে নেয় । সপ্তদশ 


বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের উপস্থিতি 
ছাড়া মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে না 
সুতরাং বাতাসকে তার আদালতে 
হাজির হবার জন্য সমন পাঠানো হলো 
কিন্তু বাতাস হাজির হতেই মশাদের 
পক্ষে আর দীড়ানো সম্ভব হলো 
বাতাসের গতিবেগে তারা টিকতে 
পারলো না। বিবাদী বাতাসকে বলা 
তোমার বিরুদ্ধে মশকদের পক্ষ থেকে 


মে'১৪ 


শতকেই তাদের অস্তাচল যাত্রা শুরু 
হয়েছিল । নেপোলিয়ন ১৮০৮ 
খিস্টাব্দে স্পেন জয় করতে চেয়েছিল । 
কিন্তু ১৮২০ খিস্টাব্দে আদালতগুলো 
আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৮৩৫ 
সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ ও অবয়বে এর 
অস্তিত্ব বহাল ছিল । এসব আদালতের 
রায়ে কত লোকের প্রাণ গেছে তার 
সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া মুশকিল 


ব্যতীত কোনো ইবাদতের প্রকৃত 

উপযুক্ত কেউ নেই ।” 

বলেছেন, 

০(525/৩85 

“আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! 

আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন 1৯ 

বললেন, 

833 ৩56 ১5620 854 ৪ ৬৩ 
৪40৫1$5 

“আপনি বলুন, জ্ঞানী আর আর মূর্খ কী 

সমান হতে পারে?১, 

ঘোষণা করলেন, 

207 55555 এ 9 পাও 


ও পপ ১75 


চি] 
“তিনি তোমাদের মধ্যে রী বিশ্বাসী ও 
জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদের মর্যাদা সমুন্নত 
করবেন 1১২ 


১9205১5528৩ 


প্রপ্া পি 


জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহর 


করেন ।৯৩ 
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প্রিয়নবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া 
সালাম)-এর কয়েকটি বাণীই তো এ 
প্রসঙ্গে যথেষ্ট বলা যায়, 


6 ভে ৬] এ (৩ ০৮) 
৪৫ 


'জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা আর মুর্খদের 
অবস্থানের তফাৎ তোমাদের মধ্যকার 
সাধারণ লোকের তুলনায় আমার 
রদবদল তে: 


গর্ব কঃ 
৪তখি। 05 ছি ও গরু $19 
০৫৫০ ছে ০ টি 
1993 ১০১ ও 1959 টিটি 


0৯ এর নিশা তি, লন 
'আলিমগণ বা জ্ঞানীরা নবীদের 
উত্তরাধিকারী; আর নবী-রাসূলগণ 
অর্থ-সম্পদ নয় জ্ঞানের উত্তরাধির-ই 
রেখে গেছেন, সুতরাং যারা এর 
অংশীদার হতে পেরেছে সে বড় 
এশ্বর্ষের অধিকারী 1৫ 
জ্ঞানের ব্যাপারে এতো বেশি 
গুরুত্বারোপ আর এ সম্পর্কে 
ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করার ফলে 
ইসলামের ইতিহাসজুড়ে মানুষের মাঝে 
জ্ঞান আহরণের তীব্র প্রতিযোগিতা, 
উদ্যম-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়; মানুষ 
জ্ঞান অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার 
হসেবে নিয়েছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষার শ্বাশত এ বৈশ্বিক আন্দোলনের 
কালো-উত্তরণ ঘটেছে। সে পাড়ি 
দিয়েছে যুগের দূর-সীমানা | গুণগত 
অগ্রগামিতায় তার উৎকর্ষ বরং 
দুটোকেই অতিক্রম করেছে ।৯৬ 


বিখ্যাত ফরাসি লেখক ড. লুবনান এর 
বিখ্যাত আরব সংস্কৃতি, গ্রন্থে 
লিখেছেন, জ্ঞানচর্চায় আরবরা যে 
প্রতিভার সাক্ষর রেখেছে তা বাস্তবেই 
বিস্ময়কর । এ কৃতিত্বে অনেকেই 


প্রথম কাজ হয় মসজিদ ও বিদ্যালয় 


বিচরণ ও অধিবাস । স্বভাব-প্রকৃতি ও 


প্রতিষ্ঠা ৷ বড় বড় শহরগুলোতে তাদের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবযুগেই বেশি। 
বনজমান তোভিল [মৃত্যু ১১৭৩ খি.) 


প্রজ্ঞার সাথে তার ছিল প্রবল বিরোধ । 
এমনকি গণিতশান্ত্র ও চিকিতসাবিদ্যার 
মতো নিরীহ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ 


বলেন, আলেকজান্দ্রিয়া়া তার পণ্তিতদের মাঝে কোনো কোনো সময় 
সময়কালেই তিনি বিশটি নেতিবাচক ও ধর্মবিমুখ সিদ্ধান্তে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখেছেন । সাধারণ উপনীত হবার ঝৌক লক্ষ্য করা 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগ্তলোর ছাড়াও বাগদাদ, 


গেছে। উদাহরণ হিসেবে গ্রিক 


কায়রো, ফিলিস্তিন, কর্ডোভা প্রভৃতি 
বড় বড় নগরীতে উচ্চতর গবেষণা ও 


বিজ্ঞানীদের (যারা কয়েক শতাব্দীকাল 
দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের নিজেদের 


বিশাল বিশাল গ্রন্থাগারও ছিল। 
মোদ্দকথা, জ্ঞান-গবেষণার যাবত 


শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছিল) কথা উলেখ 
করা যায়; তারা তো রীতিমতো 


আনুকুল্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল । 
কেবল ৭০ হাজার 


মুশরিক ও নাস্তিক ছিল। গ্রিসের 
জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ছিল ধর্মের 


গণপাঠাগার | আরব ইতিহাসবিদগণের 
মতে, কর্ডোভায় অবস্থিত আল হাকেম 
সানীর লাইব্রেরীতে মোট ছয় লাখ 
গ্রন্থের বিরাট সম্ভার ছিল যার মধ্যে ৪৪ 
হাজার কেবল নির্ঘন্ট বা গ্রন্থপঞ্জি । এ 


বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর মারমুখী এবং নাস্তি 
কতার পক্ষে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ । এমন 
প্রেক্ষাপটে এটা ইসলামের পক্ষ থেকে 
বড় অনুগ্রহ বলতে হবে যে, জগতের 
সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিমুখ 


প্রসঙ্গে কোনো এক ব্যক্তির চমৎকার 
একটি উক্তি হলো, চারশ” বছর পর 


নির্ধারণের মাধ্যমে সে জ্ঞানের প্রতিটি 
শাখা ও শ্রেণীকে এক্যের এক শক্ত 


চার্লস যখন ফ্রান্সের সরকারি গ্রন্থগার 


সুতোয় বেঁধে দেয়। এটা তার জন্যে 


প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি ৯ শ'র বেশি গ্রন্থ 


সহজ হবার কারণ হলো, ইসলাম 


সংগ্রহ করতে পারেননি! আবার 
তন্ধ্যে ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের পরিমাণ 
একটি আলমারি সমানও নয় 1৮ 


বিক্ষিপ্ত জ্ঞানকেন্দ্র গুলোর 

মাঝে সংযোগ-সংহতি 

সমাজে চৈতন্য সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
শিক্ষা আন্দোলনের বলিষ্ঠ তৎপরতা ও 
বিস্তৃতির চেয়েও জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, 
গতিপথ ও গন্তব্য নির্দেশ, জ্ঞানকে 
ইতিবাচক, গঠনমূলক, কল্যাণ- 
অভিসারীরূপে প্রতিষ্ঠা, ইমান-ইয়াকিন 
ও বিশ্বাসের ভিত রচনার পথপ্রক্রিমায় 
রাসুল (সো.) প্রেরণের মিশনের 
উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন এবং ইসলামের 
দাওয়াতনীতির শক্তিশালী সহায়করূপে 
একে কাজে লাগানোই বেশি 


তাদের সমকক্ষতা অর্জন করেছে কিন্তু 
তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার 


গুরুত্বহ ৷ 
একটি দীর্ঘ সময়জুড়ে জ্ঞানের তরী 


চ্যালেঞ্জ গ্রহণ সত্যিই দুঃসাহসিক 


বিক্ষিপ্ত ও ভুল জায়গায় নোঙর করে 


ব্যাপার । যখন তারা কোনো নগরীর 


বসেছিল এমনকি পারস্পরিক 


কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সেখানে তাদের 


মে'১৪ 


বৈপরিত্যপূর্ণ অবস্থানে ছিল তার 


জ্ঞানের পথে যাত্রা (90816175 
[0100 করার বেলায় সঠিক 
জায়গাটিই বেছে নিয়েছে। তার 
সূচনাটি ছিল আল্লাহর ওপর পূর্ণ 
বিশ্বাস, তার সাহায্য প্রার্থনা তার প্রতি 
অবিচল ভরসা এবং পড়ুন আপনার 
প্রভুর নামে" (দ্রষ্টব্য: সুরা আল- 
আলাক) শীর্ষক বাণীর বাস্তবায়নের 
মধ্যদিয়ে । শুভ সুচনা সাধারণত 
ইতিবাচক ও কল্যাণময় পরিসমাপ্তির 
নিশ্চয়তা তৈরি করে। ইসলাম ও 
কুরআন ও ইমানের ফয়েজ-কল্যাণে 
এক মহাসংহতি গড়ে তুলেছে যা সকল 
এক্যকে অভিন্ন সূতোয় গেছে নিতে 
পারে । এটি আল্লাহর পরিচয়লাভ তথা 
মারেফাতভিত্তিক সংহতি | এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষের প্রশংসা 
করলেন এভাবে, 
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তোরা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 
সৃষ্টিনৈপুণ্যে নিরন্তর চিন্তামগ্ন হয়, হে 
আমাদের প্রভু! আপনি (এসব) অনর্থক 
সৃষ্টি করেননি ৷ তুমি পবিত্র । অতএব, 
আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে 
নিরাপদ রাখুন ।” ৯৮ 


দূর অতীতে এক সময় সৃষ্টিজগতের 


মধ্যযুগের ধর্মীয় দর্শন বহুত্ের মাঝে 

ধারণাকে মানুষের অন্তরে 
বদ্ধমূল করে দিয়েছে। “সভ্যতার 
আলোবঞ্চিত' মানুষ প্রকৃতিজুড়ে 
ছড়ানো বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হয়ে সে 
বিষয়ে উদাসীন থেকেছে । এর কারণ 
হলো, সৃষ্টিরাজির বৈচিত্রের মাঝে 


প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও একক নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থাপনায় (দৃশ্য, বিবর্তন ও 
পরিবর্তনধারা) কিছু বৈপরিত্য 


মৌলিক সাদৃশ্যের অভিন্ন সূত্রটি তারা 
উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি । অথবা 
তাদের সামনে সে পথ খোলা ছিল 


আবিষ্কার করতে গিয়ে অস্থির হয়ে 
উঠেছিল । এমনকি কখনও কখনও 
তারা আল্লাহদ্বোহী হয়ে উঠেছে এবং 
সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রককে অভিযুক্ত এবং 
গালমন্দ পর্যন্ত করেছে । এ 

ইমান ও কুরআনভিত্তিক “ইসলামি 
জ্ঞানসূত্রঁ মানুষের জীবনবোধ ও 
বিশ্বাসে এমন এক বৃহত্তর এক্য নির্মাণ 
করলো যা প্রাকৃতিক এঁক্যের সঙ্গে 
খুবই সাযুজ্যপূর্ণ । এটা আল্লাহর ইচ্ছে 
ও হিকমাতের কার্যকর প্রতিফলন । 
জার্মানির একজন বিজ্ঞ লেখক হেরাল্ড 
হোফডিং (71010 170910116) এ 
এক্যের অনুসন্ধান, মানবজীবন, জ্ঞান 
ও নৈতিকতার এঁতিহাসিক পরিক্রমায় 
এর প্রভাবক অবদানের প্রসঙ্গ উলেখ 
করতে গিয়ে লিখেন, “ সকল ধর্মের 
মৌল বিশ্বাস একত্ববাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এ ভঙ্গিতে যে, 
সৃষ্টিজগতের সবকিছুর কার্ষকারণ ও 
অস্তিত্ব এক বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় । 
(এ চিন্তাসূত্রে অনিবার্ষরপে কোনো 
সমস্যা উপস্থিত হলে সে কথা বাদ 
রেখে) এটি ইমান, প্রত্যয় ও 
মানবপ্রকৃতিতে মোটাদাগে ইতিবাচক 
ও গুরুত্পূর্ণ প্রভাব ফেলে । যারা এটি 
স্বীকার করে নেবে তাদের জন্য এরূপ 
বিশ্বাস স্থাপন সহজ হয়ে উঠে যে 
(কতিপয় ব্যতিক্রম ও বিস্তারিত 
বিষয়ের কথা বাদ দিলে) 
পৃথিবীর সবকিছু অভিন্ন 
বিধিসূত্রে গ্রথিত। কেননা 
কার্ধকারণের অভিন্নতার দাবি 
বিধি-বিধানের 

এককেন্দ্রিকতা । 


মে'১৪ 


না ১৯ 

(শেষে ইসলাম যখন জ্ঞানের কম্পাস 
নিজের হাতে নিয়েছে তখন) জ্ঞান তার 
এ পথ-পরিক্রমা অতিক্রম করে 
উদ্দেশ্যমুখী, কল্যাণপ্রসু এবং 
পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম হয়ে 
অনুরূপভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চি 
মানবতার সেবা, সভ্যতা-সংস্কৃতির 
উৎকর্ষ ও সমাজের ব্যাপকতর কল্যাণে 
নিবেদিত হয়েছে । আর এ চিন্তানৈতিক 
ধারা মানবকল্যাণ ভাবনার ইতিহাসে 
সবচে" বড় অবদান হিসেবে প্রমাণিত 
হয়েছে। যা মানুষের ভাগ্য বদলে 
দিয়েছে, পরিবর্তন করে দিয়েছে তার 
চিন্তার অভিমুখ | পশ্চিমা জ্ঞানীরাও 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানুষের চিন্তাশীলতার 
জগতে কুরআনের এ অবদান স্বীকার 
করে নিয়েছে । এখানে আমরা এ 
প্রসঙ্গে কেবল দুটি সাক্ষ্য উলেখ 
করবো । 

“পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ধর্মগস্থগুলোর 


মধ্যে কুরআন অনেক উচুমর্যাদার 
অধিকারী | অথচ ইতিহাস সৃষ্টিকারী 
গ্রন্থগুলার মধ্যে তার সময়কাল 
সবচেয়ে কম। 
কিন্তু 


21511201 


1620॥10 00911695 010) |1 10910190991 


মানবজীবনে বিস্ময়কর প্রভাব সৃষ্টিতে 
সে কারো তুলনায় পিছিয়ে নেই । এটি 
এক নতুন চিন্তাধারা উদ্বোধন করেছে 
এবং নবতর নৈতিকতার ভিত রচনা 
করেছে ।১০ প্রাচ্যবিদ [7870৬15 
171150101610 লিখেছেন, “কুরআন 


যে জ্ঞান- উৎস-এতে 
আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। 
নভোমগ্ডল, ভূমণ্ডল,  মানবজীবন, 


ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি-প্রযুক্তি যত 
কিছুর উলেখ এখানে রয়েছে; এ 
বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ ও তাফসীরে 
আলোকপাত করা হয়েছে। উনক্ত 
আছে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও 
জ্ঞানভিত্তিক তর্কের দ্বার । এতে 
পরোক্ষভাবে মুসলমানদের মাঝে 
বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও 
চর্চার পথ প্রশস্ত হয়েছে । এটা কেবল 
আরবদেরকেই প্রভাবিত করেনি ধর্মীয় 
ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেতে 
আরবদের অনুসরণ করতে ইহুদিবাদী 
দার্শনিকদেরও উদ্দীপনা যুগিয়েছে 
এমনকি খরিস্টধর্ম প্রভাবিত ভাষাশান্ত্রও 


তির 
চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে 
ন সেসব বিষয়ে মনোযোগ 
প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। 
হযরত মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম) এর প্রতি নাধিলকৃত 
ওহির মধ্যে ভূমণগ্ুলীয় বিভিন্ন বস্তুর 

আবর্তনসম্পর্কিত যে উলেখ রয়েছে তা 
ইবাদতের জন্যে নয় । বরং আল্লাহর 
নিদর্শন ও মানুষের উপকারার্থে বর্ণিত 
হয়েছে। সব অঞ্চলের মুসলমানরা 
ভূগোলকে ব্যাপক কৃতিত্বের সঙ্গেই 
অধ্যয়ন করেছে । কয়েক 
শতক পর্যন্ত তারাই 
ভূগোলশাস্ত্রের ওপর একচ্ছত্র 
আধিপত্য বজায় রেখেছে । 
আজও অধিকাংশ তারকার 
নাম আরবি এবং সংশিষ্ট 


| আত্তান্তহীদ ২৪ 
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পরিভাষাগুলো আরবিই ব্যবহৃত হতে 
দেখা যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় 
ভূগোলবিদগণ আরবদেরই শিষ্য 
ছিলেন। 

অনুরূপভাবে কুরআন চিকিৎসাবিদ্যা 
অর্জনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে । 
সাধারণভাবে যে কোনো ধরনের 
অধ্যয়ন ও পাঠচর্চাকে বরাবরই 
উৎসাহিত করেছে । চিন্তা-গবেষণার 
দিকে মানুষের অভিনিবেশ ফেরাতে 
নিরন্তর সচেষ্ট থেকেছে ।৯ 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-জুম্বতা, ৬২:২ 

২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৭৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৫৩ 

* আল-কুরআন, সরা আল-আনকাবৃত, 
৪২:৫৩ 

« আল্লাহর নবী ঈসা (আ.)-এর পরে যে 
সময়টি অতিবাহিত হয়েছে । 

১. আল-কুরআন, সুরা আল-আ)ল1ক, 
৯৬:১৫ 

+ কুরাইশ গোত্রে কেবল ৭০ জন লোক 
লেখাপড়া জানতো । বিখ্যাত আরব মনীষী 
ফাজেল ইবনে আবদু রাব্বিহি আল- 
আন্দালুসী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ইকদুল 
ফারিদে যেমনটি উলেখ করেন (দেখুন : খ. 
৪, পৃ. ২৪২, ফুতুলহুল বুলদান লেখক, 
বাযযারি, পৃ. ৪৫৭), কেউ কেউ শিক্ষিতদের 
এ সংখ্যা বেশি উলেখ করেছেন তা সত্তেও 
তা একেবারেই স্বল্প । 

* দেখুন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘত, অনুবাদ: 
মাওলানা যোফর আলী, লাহোর 

৯ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৮ 

১ আল-কুরআন, সরা তাহা, ২০:১১৪ 

৯ আল-কুরআন, সর? আযষ-বুমার, ৩৯:১৯ 

»২ আল-কুরআন, সুরা আ)ল-মুজাদালা, 
৫৮:১১ 

** আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

»* আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর ₹ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫০, হাদীস: ২৬৮৫ 

» কে) আবু দাউদ, আ)স-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩৬৪১৪ (খ) 
আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্বনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৪৯, হাদীস: ২৬৮২ 

৬ উন্নয়ন ও অগ্রগতির চিত্র বোঝার জন্য 
মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের লেখা পৃথিবীর 


মে'১৪ 


বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন 
করা যেতে পারে। উদাহণ হিসেবে 
দুয়েকটির নাম উলেখ করা হলো: ১. আল- 
ফাহরাত্ত, ইবনে নদীম, ২. কাশফুষ যুনুন, 
হাজী খলিফা চালচী, ৩. মু*জামুল 
মুসানসিফীন, অল্লামা মাহমুদ টুংকি (এটি 
৬০ খণ্ড, ২০ হাজার পৃষ্ঠা ও ৪০ হাজার 
লেখকের জীবনী সংবলিত), 8. আস- 
সাকাফা ইসলামিয়া ফিল হিন্দ, মাওলানা 
সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানী দোমেস্ক 
থেকে প্রকাশিত), ৫. তারিখুল আদাবিল 
আরবি, বোকলম্যান, ৬. তারিখুত তুরাসিল 
আরবি, ফুয়াদ সাজগিন প্রভৃতি | 


* সাইয়েদ আলী বৈলগ্রামী,আরব সংক্কাতি 
এ পৃ ৩৯৮-৩৯৯ 

১” আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৯১ 

১৯ [715601% 01000 70011950017, 
7১:5 

২. 7২৪৬. 0. 1850110900775 1) 
10009000610] 6017]116 701917, 13, 
]. 17২০9৫৮5611, [.017001 (1918) 

২ কে) মাণাছা15 17179010611, ওম 
[২9958101193 11700 (০01119953161017 & 
[75959319০07 1179 (0181, 
[.000017, (1902), 7) : 9; (খ) বিশ্ব 
সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ও 
অবদান, পৃ. ৯৪-১০৯ 


পিক চেম্বার অব কমার্স চট্টগ্রাম 


মাও.গাজী শু রহমান 


বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক, গবেষক ও চেয়ারম্যান, ফেয়ার মিডিয়া লিমিটেড 
বিশেষ অতিথী 
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দারুল উলুম 


দেওবন্দ; একটি চেতনা, 


একটি বিপ্রব! 


দারুল উলুম দেওবন্দ কি? 


দারুল উলুম দেওবন্দ কী? 


শেষ রাতে খোদাপ্রেমিক বুযুর্গদের 


ভারত উপমহাদেশের একমাত্র দীনের 


আহজারির ফসল, হক্কানী ওলামায়ে 
কিরামের ত্যাগ-তিতিক্ষার সুফল, 


আশ্রয়স্থল, যা ইসলাম বিরোধী সকল 
ষড়যন্ত্রের যথাযথ ও সফল মুকাবিলা 


মুজাহিদীনে ইসলামের চেষ্টা ও নিষ্টার 


করছে । সেই ষড়যন্ত্র কুখ্যাত ইহুদি 


সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হোক বা 


যথাযথ অর্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উল্লেখযোগ্য. নির্দশন, ভারত 
উপমহাদেশে ধর্মীয় 


মুসলমানদের 
প্রতীক, দীনের মান-মর্যাদা ও ইসলামী 
কৃষ্টি-কালচারের ধারকবাহক এবং 
আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় একটি 
দীনি মারকায । 


দারুল উলুম দেওবন্দ কি? 

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম পাঠশালা 
“সুফ্ফা*র প্রতিবিম্ব, যার ভিত্তি মহান 
আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও তীর প্রিয় 


সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টান মিশনারিদের পক্ষ 
থেকে, অথবা সেই ষড়যন্ত্র কাদিয়ানি 


দারুল উলুম দেওবন্দ কী? 

এমন একটি স্বাধীন শিক্ষালয়, যা এই 
উপমহাদেশে “জমিয়তে ওলামায়ে 
হিন্দ-এর মতো অনুভূতিশীল, 


বান্দাদের স্বতঃস্কুর্ত ইচ্ছার ওপর; না 
সরকার বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার নির্ভরশীল 
হয়ে, না কোন বিত্তশালী ব্যক্তির 


সচেতন, মজবুত সংগঠন উপহার 
দিয়েছে । যে সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজ বেনিয়াদেরকে তখনই তাড়িয়ে 


সম্পদে আস্থাশীল হয়ে । যে প্রতিষ্ঠান 
আপন সন্তান ও ফাযিলদেরকে 


ছিল যখন তাদের রাজ্যে সূর্যাস্ত যেত 
না। সময়ের সেই সুপ্রিম পাওয়ারের 


আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার 


বিরুদ্ধে তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল 


প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং আত্ম- 
নিরভরশীলতা ও আত্মপরিচয়ের শিক্ষা 
দেয় । 
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যখন অন্যরা তাদের তোসামোদ ও 


রেখেছিল । 


সলিমুদ্দীন মাহদি 


তাদের এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টা 
ততদিন পর্যন্ত অব্যহত ছিল যতদিন না 
এই কালো অন্তরের অধিকারী 
শেতাঙ্গরা উপমহাদেশ থেকে পালিয়ে 
যেতে বাধ্য হয়নি । ইতিহাস সাক্ষী, 


ব্রিটিশের শক্তি-সামর্ঘয সত্বেও বড় 
অপদস্থ ও অপমান কীধে নিয়ে মসনদ 
ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল । 

দারুল উলুম দেওবন্দ 

প্রতিষ্ঠার পেক্ষাপট 

দিল্লী পতনের পর মুসলমানদেরকে 
দীন-ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে 
উৎখাত ও বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে 
জুলুম-অত্যাচারের রুলার 


চালানো হয়। ইলমে দীন ও তার 
ধারকবাহক ওলামায়ে কিরামদের নাম- 
নিশান মিটিয়ে দেয়ার মানসে তাদের 
ওপর অবরোধ ও কঠোরতা আরোপ 
করা হল। এই ভারত উপমহাদেশ 
[যেখানে মুসলমানরা শতবছর ধরে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল] 
তাদেরকে শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও 

করে রাখা হল। 
নেতৃত্বস্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর সম্পদ 
নিয়ে তাদেরকে নিত্যদিনের 
ফকির বানিয়ে দেয় । 


[॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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মোটকথা জুলুম-অত্যাচারের যত পন্থা 
হতে পারে সবগুলো মুসলমানদের 


হয় । সেই সিদ্ধান্তের আলোচনা করতে 


তাই মিস্টার আফনিস্টন নিজের 


গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব 


ওপর প্রয়োগ করা হয় । তবে এখনো 
মুসলমানদের প্রধান সম্পদ ধমীয় 
এতিহ্য' অক্ষুন্ন ছিল । ইংরেজরা রাষ্ট্রীয় 


লিখেন, সেই সিদ্ধান্তকে পুরস্কারযোগ্য 


ডায়রীতে লিখেন, “আমি প্রকাশ্যে না 
হোক, অন্তত গোপনে হলেও খিস্টান 


সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় । কারণ লর্ড 
মেকল এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে 


পাদরিদের সহযোগিতা করে যাব 
যদিও গর্ভনর সাহেবের সাথে আমিও 


ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলেও মুসলমানদের 


ভারত জয় করার ভিত্তি স্থাপন 


একমত যে ধর্মীয় বিষয়ে সাহ্য্য- 


ধর্মীয় চেতনার ওপর তেমন কোন 
প্রকাশ্য হামলা করেনি । সকল হিংস্র 
আচরণ সত্তেও ধর্মের ব্যাপারে তাদের 
তেমন কোন প্রকাশ্য অশুভ আচরণ 
লক্ষ করা যায়নি ৷ তাই মুসলমানদের 
ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি এই পর্যন্ত 
ছিল সুরক্ষিত । তাই এই সাম্রজ্যবাদীরা 
সরাসরি ধর্মের ওপর আঘাত হানার 
বিপরীত অন্য একটি কৌশল অবলম্বন 
করল । যার বিবরণ মওলানা মুহাম্মদ 
আলীর ভাষায়: 

“সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আধিপত্যের 
পর ১৮৭০ সালে মুসলমানদের 
ব্যাপারে তৎকালীন ভারত সরকারের 
পলিসি পরিবর্তন হয় । তারা যখন মনে 
করল যে, মুসলমানদের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বা তাদের ওপর 
নির্যাতন চালিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী 
বানানো যাবে না, তখন তারা এই 
সিদ্ধান্ত নিল যে, চলতি বছর 
মুসলমানদেরকে একটি আধুনিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা” প্রদান করা হবে ।+ 

এই পলিসির অন্তরালে কি রহস্য 
গোপন ছিল? তা যথাযথ অনুধাবন ও 
তার সঠিক তাৎপর্য উদঘাটন করার 
জন্য আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে 
হবে । ১৮৩৪ সালের সেই কমিটির 
কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হবে, যে 
কমিটি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল 
যে, ভারতের সন্তানদেরকে কোন 
ভাষায় শিক্ষা দেয়া হবে? ভারতীয় 
ভাষায় না ইংরেজি ভাষায়? 
৭ মার্চ ১৮৩৪ সালে লর্ড মেকলের 
সভাপতিত্বে সেই কমিটির সভা 
অনুষ্ঠিত হয় । সভায় উপর্যুক্ত বিষয়টির 
ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা হয় 
সর্বশেষ সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
ভারতের সন্তানদেরকে ইংরেজি ভাষায় 
শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত 


মে*১৪ 


করেছন । কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ 


সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা 


ছিল দু'টি । একটি প্রকাশ্য ও অপরটি 
অপ্রকাশ্য | 


প্রকাশ্য লক্ষ্য যা তিনি তার 
রিপোর্টে উন্লেখ করেছেন 
“আমাদের এমন একটি দল তৈরি 
করতে হবে যারা আমাদের মধ্যে এবং 
এই কোটি কোটি জন সাধরণের মধ্যে 
দোভাষী হিসেবে কাজ করবে | এবং 
তাদের বৈশিষ্ঠ হবে এই যে, রক্ত-বর্ণ 
হিসাবে তারা ভারতীয় হলেও চিন্তা- 
চেতনা ও মন-মানসিকতা হিসেবে হবে 


লর্ড মেকলের মূল উদ্দেশ্য যা তার 
অন্তরে লুকিয়ে ছিল তিনি তা চিঠির 
মাধ্যমে তার পিতার নিকট প্রকাশ 
করেছেন । তিনি লিখেছেন, “এই শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রভাব হিন্দুদের ওপর খুব 
বেশি বিস্তার করবে । কোন ইংরেজি 
শিক্ষিত হিন্দু নিজের ধর্মের ওপর 
সঠিক ভাবে ঠিকে থাকতে পারবে না । 
কিছু মানুষতো সুযোগের অপেক্ষায় 
হিন্দু থাকবে । তবে অধিকাংশ লোক 
একত্ববাদের বিশ্বাসী বা খিস্টান ধর্ম 
গ্রহণ করে নেবে । আমার বিশ্বাস, যদি 
আমার এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় 
তাহলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে 
বাংলায় একজন মূর্তিপূজকও পাওয়া 
যাবে না ।” 

তাই স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, 
সাম ্াজ্যবাদী ব্রিটিশের উদ্দেশ্য ছিল 
এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাযা 
ভারতীয় চিন্তা-চেতনাকে পশ্চিমা 
চিন্তাধারায় রূপান্তরিত করা । অথবা 
অন্তত এমন একটি জাতি তৈরি করা 
যারা হবে তাদের একান্ত অনুগত ও 
বিশ্বস্ত তাবেদার | 


উচিত | তা সত্তেও যত দিন পর্যন্ত 
ভারতীয় লোকেরা খ্রিস্টান ধর্মের 
অভিযোগ করবে না অত দিন পর্যন্ত 
তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সংশোধনের 
ব্যপারে একটুও অবেহেলা করব না 
যদি এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের মন 
মানিসকতা এমন পরির্বতন নাও করে 
যা দ্বারা তারা তাদের ধর্মকে পরিত্যক্ত 
মনে করে অন্তত এমন এক জাতিতো 
গঠন করা যাবে যারা রাষ্ট্র গঠনে খুবই 
মেহনতি ও একান্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় 
দেবে ।* 

এই রাজনৈতিক বিপ্রব ও অধুনিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের শিক্ষা- 
সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিকে 
কিভাবে ধ্বংস করেছে তার বিবরণ 
স্যার উলিয়ম হান্টার “আওয়ার 
ইন্ডিয়ান মুসলিমস' বইতে উল্লেখ 
করেছেন। বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে 
মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার 
বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেন, “সরকারের 
ওপর মুসলমানদের অনেক অভিযোগ 
ছিল । এর মধ্য 

প্রথম: সরকারি সকল পদ তাদের জন্য 
বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 

দ্বিতীয়: এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করেছে তার মাধ্যমে ইসলাম জানার 
কোন সুযোগতো নেই বরং ভারতীয় 
জাতি হিসেবে গঠিত হওয়ারও কোন 
অবকাশ নেই । 

তৃতীয়: কাজীদের অব্যাহতির কারণে 
সহস্র পরিবার যারা ইসলামি 
জ্ঞানভাণ্তার ফিক্হের ধারকবাহক 
তাদেরকে বেকার ও অসহায় বানিয়ে 
দিয়েছে । 

চতুর্থ: তাদের আওকাফের আমদানী 
যা তাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় হত, তা 
এখন ভূল পথে ব্যয় হচ্ছে। 
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ড. হান্টার এই সব বিষয়ের ওপর 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং 
মুসলমানদের দুরাবস্থার চিত্রায়িত 
করেছেন ৷ 


এই ছিল ধর্ম ও জাতির অবস্থা! 
এমন করুণ অবস্থায় মুসলমানদের 
জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তো সোনার হিরণ, 
পদ-মর্ধাদা ছিল এক কাল্পনিক স্বপ্ন 
মুসলমানদের ধন-সম্পদগ্ডলো শৃণ্য ও 
পরিত্যক্ত হয়ে যায় । ধর্মীয় ও জাতীয় 
নেতাদের অধিকাংশকে হত্যা করা 


সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া হাতেগোনা 
যে কয়েক জন ছিল তারাও সময়ের 
দাবিতে হিজরত করে অন্যত্রে চলে 
যান। অথবা নিজ নিজ আত্রয়স্থলে 
আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এই 
অসহায় বিশ্বে ধর্ম ও জাতির জন্য 
কেবল মাত্র ঈমান-আকিদা ছাড়া আর 
কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু 
আফসোস! এই করুণ অবস্থায়ও 
মুসলমানদের সেই ঈমান-আকিদাকে 
বিনষ্ট করার জন্য ফিরিঙ্গিদের গোপন 
কৌশল! সত্যিই এই জনগোষ্ঠীর জন্য 
বড়ই হতশার সময় ছিল তখন । 


ধৈর্য-নিষ্ঠার আলো নিত, যা থেকে শাহ 
ওয়ালী উল্লাহ ঞ্ঞ্ই-এর বিপ্লবের প্রাণ 
সঞ্চারিত হয়েছিল তাকেও মিটিয়ে 
দেওয়া হয় । শাহ ওয়ালী উল্লাহ (দু, 
শাহ আবদুল আযীয এজ, শাহ 
মুহাম্মদ ইসহাক এছ, শাহ আবদুল 
গনী মুজাদ্দিদী একি এই মাদরাসাকেই 
ইসলাহী ও ইনকিলাবী' (সংশোধন ও 
আন্দোলনে)-এর কার্ষালয় 
বানিয়েছিলেন ৷ যেখানে বসে জাতির 
ইসলাহ ও সংশোধন এবং উন্নতি ও 
অগ্রগতির পরিকল্পনা করতেন । দিল্লী 
পতনের সাথে সাথেই এই 
ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল । 


মে'১৪ 


মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্দী ঞ্ক্ট-এর 


এই হল ইসলেমের সেই দুর্গ “দারুল 
উলৃম দেওবন্দ” অর্থাৎ উম্মুল মাদারিস 


দারুল উলুম দেওবন্দে প্রতিষ্ঠার 


জময়িয়্যাত" নামক সংগঠন যো হযরত 


এতিহাসিক পেক্ষাপট | তা দ্বারা স্পষ্ট 


হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী 


প্রতীয়মান হয় যে, দারুল উলুম 


এছ মক্কা থাকাকালীন হজরতের 


দেওবন্দ হল সেই মহামান্বিত বৃক্ষের 


তত্বাবধানে ভারতে কাজ পরিচালনা 


একটি সবুজ-শ্যামল ডানা যা রোপন 


করতো) সিদ্ধান্ত নিল যে, দিল্লীর 


করেছিলেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওলি 


আশ-পাশে ইমাম আবদুল আযীয 
্ই-এর মাদারাসার ন্যায় একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা । তাই মাওলানা 
কাসেম নানুতুবী এজি এই সিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ৭ বছর পর্যন্ত 
কোশেশ চালিয়ে যান । পরিশেষে ১৫ 
মহার্রম ১২৮৩ হিজরী তথা ৩০ মে 
১৮২২ সালে দিল্লী পতনের ৯ বছর 
পর দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা 
করেন । 

মাওলানা সিন্দী ঞ্রক্ছ বলতেন, দারুল 
উলুম দেওবন্দের ভিত্তি সময়ের আবেগ 
ও ব্যক্তি প্রচেষ্ঠার ওপর নয়, বরং তার 
ভিত্তি সু-পরিকল্পিত ও এক দল 
আলেম-ওলামার চিন্তার সুফল । 


একটি ঘটনা দ্বারা 

তার প্রমাণ মিলে 

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর 
শাহ রফী উদ্দীন ঞ্ক্ছ হজের উদ্দেশ্যে 
মক্কা শরীফ গমন করেন । সেখানে 
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে 
মক্কী এ্ক্ছ-কে বলেন, হযরত, আমরা 
দেওবন্দে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেছি তার জন্য দোয়া করেন 
সুবহানাল্লাহ! আপনি বলছেন 'আমরা 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি আপনার কি 
খবর আছে? শেষ রাতে কতবার যে 
এই মাদরাসার জন্য কপাল সিজদায় 
রেখে আহাজারী করেছি? আল্লাহর 
কাছে বলেছি, হে আল্লাহ! হিন্দুস্থানে 
ইসলামের অস্তিস্থ রক্ষা ও হিফাজতের 
কোন ব্যবস্থা করে দিন ৷ এই মাদরাসা 
এ শেষ রাতের আহজারীর ফসল । 
দেওবন্দের সৌভাগ্য যে, এই মূল্যবান 
সম্পদ সে আপন বুকে ধারণ করতে 
পেরেছে ১ 


উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী এটি, যেন 
শিরিক-বিদআত, অজ্ঞতা ও হীনতা 
এবং পাপ-পঙ্কিলতার বিষাক্ত ছোবল 
থেকে সাধরণ পথিক সেই বৃক্ষের 
ছায়ার নীচে এসে প্রাণ ও শক্তি 
সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয় । 


উসূল ও নীতিমালা 

দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার নীতির 
ওপর পরিচালিত অন্যান্য দীনি 
মাদরাসাসমূহের উসুল ও নীতিমালা 
হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম 
নানুতুবী কটি স্বংয় নিজেই উসূলে 
হাশতগানা' (আট মৌলিক নীতিমালা) 
শিরোনামে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 
এটা আল-কাসেম নামক পুস্তিকায় 
দারুল উলুম সংখ্যা ১৩৪৭ সালে 
প্রকাশিত হয়। মাওলানা সাইয়িদ 
মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দী রাহি 
উসুলগুলো উল্লেখ করার পর তার 
সারাংশ নিজের ভাষায় উল্লেখ করে 
বলেন, উপর্যুক্ত নীতিমালার আলোকে 
বলা যায় দারুল উলুম ও তার সাদৃশ 
অন্যান্য মাদরাসার উদ্দেশ্য হল: 

ক. স্বাধীনভাবে পৃথিবীর সকল স্থানে 
আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার করা । 
যেখানে কারো প্রভাব ও দাপটের 
সামনে নতিম্বীকার করা যাবে না। 
কারো অবৈধ অভিভাকত্বও চলবে না । 
খ. মুসলমানদের পারস্পরিক সর্ম্পক 
সুগভীর করা, যা মুসলমানদের মধ্যে 
একটি বন্ধন সৃষ্টি করবে, যা তাদেরকে 
ইসলামের সঠিক ভিত্তির ওপর অটল 
থাকতে সাহায্য করবে । এভাবে 
ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি সর্বকালের জন্য বা হয়তো 
অন্তত সেই সময় পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে 
যায় যতদিন এই প্রতিষ্ঠান আপন 
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নীতিমালার ওপর অটুট থাকবে এবং 
পরিচালকগণ আল্লাহর ওপর পূর্ণ 
আস্থাশীল ও সাধরণ মুসলমানদেরকে 
মাদরাসা পরিচালনায় পার্শে রাখবে 


খা 


নবী করীম জী পর্যন্ত পৌছে যায় । 
দারুল উলুম দেওবন্দের মূল শিকড় 


বোঝানোর জন্য হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা 
এবং ইযালাতুল খফার মতো 


শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী 


এতিহাসিক কিতাব রচনা করেন । তার 


রই | তারই চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান- 


এবং ইসলামী শান-মান ও আমল- 
আখলাক রক্ষা করবে ৷ 


বিজ্ঞান এবং পথ ও মতের ভিত্তিতে 
দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তাধারা 


পৌত্র শাহ ইসমাঈল দেহলভী পা 
কে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ 
ছি ও হযরত শাহ আবদুল গনী 


গ. কর্মচারী ও কর্মকর্তা, খাদিম ও 


নির্ধারণ করা হয়েছে । অতএব আল- 


উপকৃতকারীদের জামাত সকল প্রভাব 
থেকে মুক্ত থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ 


হামদুল্লিহ, দেওবন্দী চিন্তাধারা “উড়ে 
এসে জুড়ে বসা" নতুন কোন চিন্তাধারা 


হ্ছ-এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করবে । 


নাম নয় | বরং ইলম ও দীনি বিষয়, 


যে নীতি ও আদর্শ সম্পকে সকল 


রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ওলামায়ে 


উম্মতের এক্য মত্য যে, তা সুনাতে 
কদীমা _ (প্রাচীন নীতি)-এর ওপর 


দেওবন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঞজটি-এর 
মাধ্যমে আকাবিরীনদের সাথে একই 


অপরিবর্তিত রয়েছে । এটাই পূর্বপুরুষ- 
সালাফদের যর্থথি হি! ও 
বাড়াবাড়িমুক্ত সঠিক কণ্ঠি পাথর ও 
সরল পথ 1৮ 

ঘ. স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার (যো 
শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে 
মুসলমানদের পতনের একক কারণ) 
বিপরীত, পারস্পরিক পরামর্শের 
ভিত্তিতে ব্যাপক ও সামগ্রিক কাজ 
করার একটি নমুনা পেশ করা। 
[উসূল: ৩, তাতে অন্যান্য নীতির 
ওপরও ঈঙ্গিত করা হয়েছে |] 
মোটকথা এই নীতিমালা সাক্ষ্য দিচ্ছে 
যে, ইলম ও মারিফতের এই মারকায 
প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হল এখান থেকে 
দীনের সত্যিকার ও একনিষ্ট খাদিম 


দায়ী ও ধারকবাহক | 
বাতিল শক্তির ফিতনা থেকে 
মুসলমানদের মুহাফিয ও রক্ষক । 


তা ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ ঞ্ক্ছ-এর “তাহরীকে দাওয়াত 
ওয়া ইসলাহ" (দোওয়াত ও সংশোধন 


আন্দোলন) অনুযায়ী তার শিক্ষা-দিক্ষা, 
তা*লীম-তারবীয়াতের পাঠ্যসূচি 
নির্ধারণ করা হয়েছে । 


দারুল উলুমের সনদ 


সুতোয় আবদ্ধ । 
উপমহাদেশে যখন বিটিশ হায়েনারা 
নিয়েছিল তখন প্রজ্ঞাময় আল্লাহ 


স ী শা ও 
বিধি -বিধান রক্ষার জন্য শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ এজ এবং তাঁর সন্তানদেরকে 
এগিয়ে দিলেন | এই বুযূর্ণদের সামনে 
দু'টি চ্যালেঞ্জ পেশ হল: 

১. মুসলমানদের লুগ্ঠিত রাষ্ট্র উদ্ধার 
করা। 

রাজনৈতিক অধঃপতনের এই 
যুগে ইসলামি জ্ঞান-ভাপ্তার ও 
বিধি-বিধানের ভাঙ্গা দেয়ালে ঠেস 
লাগানো । 

প্রথম চ্যালেঞ্জের মুকাবেলার জন্য তিনি 
জীবন অর্থনৈতিক যুদ্ধ, সাহাবায়ে 
কিরামের পথ ধরার জন্য 
মুসলমানদেরকে উদ্ধদ্ধ করেছেন। 
এবং এই পথে কিভাবে চেষ্টা মেহনত 


২ 


দারুল উলুম দেওবন্দের সনদ ইমামুল 
হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ এক হয়ে 


মে'১৪ 


করতে হবে তার সুন্দর ও সঠিক পথ 
দেখিয়েছেন । এই দু'টি কাজকে 


বটানওয়ী ঞ্ক্-এর সাথে মাঠ পর্যায়ে 
কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন । 
আর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করার 
জন্য দিল্লীর সেই মুহাদ্দিসগণ কুরআন- 
সুন্নাহের দরস এবং ইসলামি জ্ঞান- 
ভাগ্ারের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দীনি 
আখলাক-চরিত্রের কম্পমান দেয়ালে 
ঠেস লাগানোর চেষ্টা আরম্ভ করলেন। 
তাই দেখা যায়, যখন সাইয়িদ আহমদ 
শহীদ এ্রক্ছ আপন সাথীদের নিয়ে 
করছেন তখন শাহ আবদুল 
আযীয ঞ্ঞ্ছ-এর পৌত্র ও 
তার স্থলাভিষিক্ত অন্যান্য 
মুহান্দিসীন কালাল্লাহ কালার 
রাসূলের সুরে দরসগাহ 
মুখরিত করছেন । 

দারুল উলুম দেওবন্দ সেই 
জ্ঞান-ভাগ্তার ও চিন্তাধারর 


যোগ্য উত্তরসূরি | এবং দিল্লীর 
মুহাদ্দিসীনের পরিবারের 


সেই 

অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান এই 
উপমহাদেশ ভারত, পাকিস্তান, 
বাংলাদেশের আহলে সুনাত ওয়াল 
জামাআতের সুদৃঢ় কেল্লা ও মজবুত 
মারকায হল এই দারুল উলুম | 


লেখক: ফাযেল, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, শিক্ষার্থী, দারুল উলূম দেওবন্দ 


১ রওশন মুসৃতাকবিল, পৃ. ১২৫ 

২ রওশন মুসৃতাকাবিল, পৃ. ১৫০ 

* রওশন মুসৃতাকবিল, পৃ. ১৫১ 

* রওশন মুসতাকাবিল, পৃ. ৯৫ 

« মাওজে কাওসার, পৃ. ৭৪ 

* ওলমায়ে হক, খ. ১, পৃ. ৭১ 

" উপরোক্ত ক. ও খ. উস্ুলে হাশতেগানা ৬- 
৭-৮ থেকে সংকলিত 

” উস্ুলে হাশতেগানা ৪ থেকে সৃংগৃহিত 

৯ ওলামায়ে হক, খ. ১, পৃ. ৫৪-৫৬ 
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ইসলাম গ্রহণ করছেন? 


প্রতি বছর অন্তত ৫ হাজার ২০০ 
বিটিশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ 


মুসলমান । আর এ প্রশ্নের উত্তর 


মুসলিমদের কাছ থেকে তারা যে 


খুঁজতে গিয়েই বেরিয়ে এসেছে নানা 


করছেন । বিগত বছরগুলোতে 


সহায়তা পান তা তাদের বন্দি 


তথ্য । দেখা গেছে, যারা ইসলামে 


ব্রিটেনের প্রায় ১ লাখ নাগরিক 


ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, তাদের সবাই 


জীবনযাপনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে 
সাহায্য করে । 


ইসলামকে আলিঙ্গন করেছেন । 
আমেরিকায় এই সংখ্যা কয়েক লাখ । 


মুসলিমদের সঙ্গে অন্তত বেশ কয়েক 
বছর ধরে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন । 


এখন প্রশ্ন হলো পশ্চিমারা কেন 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন? এ প্রশ্নের 


মুসলিমদের 


জীবনাচরণ সম্পর্কে 


ধর্মীস্তরিতদের সংখ্যা গণনা করাটা 
একটু সমস্যাই বটে। ইংল্যান্ড এবং 
ওয়েলসের জরিপের সময় 


অন্তরঙ্গভাবে মিশে জানেন । এরপরই 


জবাব খুঁজেছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ 
সাময়িকী ইকোনমিস্ট । 


তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 
আর ব্বিটেনে ইসলামে ধর্মান্তরিত 


গত ২৯ সেপ্টেম্বর'১৩ পত্রিকাটির 


জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই নারী । 


ধর্মীন্তরিতদের তাদের আগের ধর্মের 
ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। 
ব্রিটিশ মসজিদগুলোও ধর্মান্তরিতদের 
কোনো কেন্দ্রীয় তালিকা সংরক্ষণ করে 


অনলাইনে প্রকাশিত দহাউ মেনি 


নারীদের বেশিরভাগই একজন মুসলিম 


না। 


পিপল কনভার্ট টু ইসলাম' শিরোনাম 


ছেলেকে বিয়ে করতে চান বলে নিজের 


শীর্ষক সেই প্রতিবেদটি প্রকাশ করা 


ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে আসেন । 

এর বাইরে যারা ধর্মীস্তরিত হচ্ছেন, 
তাদের ভাষায়: “ব্রিটিশ সমাজের 
পাপাচারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে 


উঠেছেন” অনেকে আবার ইসলামে 


সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সন্দেহ দিনকে দিন 
বাড়ছেই | এছাড়া ইন্টারপোল এবং 
কেনিয়ার পুলিশ এরই মধ্যে ভিন্ন 


ধর্মীন্তরিত হওয়ার কারণ হিসেবে 


অনেক ধর্মীস্তরিত ব্যক্তি তাদের নতুন 
ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তাদের বন্ধু-বান্ধব 
এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়ার 
ভয়ে গোপনও রাখেন । তবে 
ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলসের ট্রিনিটি 
সেইন্ট ডেভিডের গবেষক কেভিন 
ব্রাইসীৌ বলেন, “মসজিদপগ্ডলোকে 


সামাজিক সহানুভূতি (েমিউনিটি 
সেন্স) সন্ধানের কথা বলেছেন । 


আরেকটি বোমা হামলার ফড়যন্ত্রে 


অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশটির 


সরবরাহ করা প্রশ্নপত্র থেকে এ হিসাবে 
দেখা গেছে, প্রতি বছর অন্তত € 
হাজার ২০০ ব্রিটিশ ইসলামে 


জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে 
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে । 


জেলখানাগ্তলো হলো ব্রিটিশ পুরুষদের 


ধর্মান্তরিত হচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত 


ইসলামে ধর্মান্তকরণের সবচেয়ে উর্বর 


এদের মোট সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ।” 


মিস লিউথওয়েটে এক বিটিশ সেনা 
কর্মকর্তার মেয়ে । যিনি বড় হয়েছেন 
কয়েকটি ইংলিশ হোম কাউন্টিতে এবং 


ক্ষেত্র । অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, 
জেলখানা থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ 


আমেরিকায় ধর্মীন্তরিতদের সংখ্যা 
গণনা করাটা আরও কঠিন । কারণ 


করছেন, তারা বিপ্রবী প্রবণতার দিকে 


কৈশোরেই ইসলামে ধর্মান্তরিত 


বেশি ঝুঁকে পড়েন । 


আমেরিকার আদমশুমারিতে ধর্ম 
সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হয় না। 


হয়েছেন। তিনি যাকে বিয়ে 


অনেকে আবার বলেন, ইসলামের 


করেছিলেন, তিনিও একজন ধর্মান্তরিত 
মে'১৪ 


আর খুব কম মসজিদই তাদের 


শৃঙ্খলা এবং কাঠামোর পাশাপাশি অন্য 


সদস্যদের লিখিত তালিকা সংরক্ষণ 
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করে । এর ফলে সেখানে মুসলিমদের 


চরমপন্থীদের সংস্পর্শে আসার 


মোট সংখ্যা কত তা জানাও কঠিন 
হয়ে পড়েছে। 

২০০৭ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের 
এক হিসাবে দেখা গেছে, আমেরিকায় 
প্রায় ২৪ লাখ মুসলিম রয়েছে ৷ ২০০০ 
সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন উল্লেখ 
করেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬০ লাখ মুসলিম 


ঝুঁকিতে পড়ে যায়। এরা সাধারণত 
আশা করে, শ্বেতাঙ্গ ধর্মীন্তরিতরা 
তাদের সহায়তা করবে । কিন্তু যেসব 
ধর্মীন্তরিত সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে 
পড়ে, যেমন মিস লিউথওয়েটে 
যেমনটা করছেন বলে সন্দেহ করা 
হচ্ছে, এরা খুবই বিরল । 


প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিবাদী 
ধর্মীস্তরিতরাই মুসলিম এবং অন্যদের 
মধ্যকার যে দূরত্ব রয়েছে, তা লাঘব 
করতে সক্ষম | পশ্চিমা দেশগুলোতে 
ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি 
বিদেশি ধর্ম থেকে ইসলাম ক্রমাগত 
স্বদেশজাত ধর্মে পরিণত হচ্ছে । 


রয়েছে। পিউয়ের 
ধারণা, সেখানকার 
মুসলিমদের এক- 
চতুর্থাশেরও কম 
র্সন্তরিত মুসলিম । 


বিভিন্ন এতিহ্য সম্পর্কে 
খুব সামান্যই জ্ঞান 
রাখেন । তবে 
লিভারপুল 


বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামে ধর্মান্তকরণ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লিওন 


সহায়তার অভাব । 
অনেক ধর্মান্তরিতই 
তাদের পরিবার থেকে 
বিতাড়িত হন। তারা 
এমনকি মূলধারার 
মসজিদপগ্তলোতেও 
ভিত 

এ ধরনের 
রি অনেকটা 
নৃগোষ্ঠীগেত ক্লাবের 
মতো কাজ করে। 
এভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে 
যাওয়ার ফলে তারা 


মে'১৪ 


বস্গ্ম্ট ওলামা সিটি 


গ্ীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে 


শত শত আলেম, ওলামা, দ্বীনদার ফ্যামেলির আবাস স্থল একশত কানির ও বেশি জমির 
উপর প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য চট্টথামের সর্ব বৃহৎ ইসলামী পরিবেশ বান্ধব 


আবাসিক প্রকল্প গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি 


সাইক্লোন সেন্টারের পশ্চিম পার্শ্বে) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । 


১০০% নির্ভেজাল ও জমি সংক্রান্ত সকল প্রকার আইনী যাচাই এর গ্যারান্টিসহ 

শত ভাগ সমতল ভূমিতে দেরী না করে আজই বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 

মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী, চেয়ারম্যান, খ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
এইচ.এম. আসিফ বিন হারুন, প্রজেক্ট অফিসার, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 


ধন কাযা শ্রীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লি 


১৮৩৮, চৌধুরী ভবন (৩য় তলা), শান্তিধারা আবাসিক এলাকা, জিইসি সার্কেল, চ্টথাম 


(বাটা গলি বা নাসিরাবাদ সিএন্ডবি হয়ে প্রবেশ) 11201019 :2557527, 10910116 : 01.811-20 8০ 20, 01831-49 12 65 


বিঃদ্রঃ কািধিতিনু লে ০০০/- ব্রিশ হাজার ও মাসিক কিস্তি ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা । 
প্রতি কাঠা নগদ মূল্য ৩, ৫০,০০০/- কিস্তিতে ৪,০০,০০০/- 
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0১০ 

মৌমাছি, মৌচাক ও মধু । এ তিনটি শব্দের সাথে জড়িয়ে 
আছে অনেক কিছু - প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে । আল্লাহর এ 
সৃ্টিত্রয়কে ঘিরে শুধু যে গল্প, উপাখ্যান ও কিংবদন্তী আছে, 
তা নয়, বরং কুরআন-হাদীসেরও রয়েছে এগুলোর সাদর 
স্বীকৃতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্য । তাছাড়াও রয়েছে বিজ্ঞানের 
ভারিক্কি সব বক্তব্য ও মতামত | একটি মৌমাছি মৌচাক 
তৈরি করার পর সেখানে ফুলের রস জমা করে মধু তৈরি 
করা পর্যন্ত যে বৈজ্ঞানিক ও অতিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া চলতে 
থাকে, তা বলতে গেলে একটি বিবেকভেদী বিস্ময়ের 
ব্যাপার | 

সাধারণত মৌমাছিরা যেখানে মৌচাক তৈরি করে, সেখান 
থেকে ফুলের গাছ বা বাগান হয় অনেক-অনেক দুরে 
একটি একটি ফুলে আল্লাহপাক যে পরিমাণ রস জমা 
রেখেছেন, কখনো তা একটি মৌমাছির জন্য যথেষ্ট হয় না, 
বরং প্রয়োজন পরিমাণ রস-সঞ্চয়ের জন্য তাকে যেতে হয় 
দূরে -অনেক দূরে | বিচিত্র ফুলের রস সঞ্চয় করার জন্য 
রস-সঞ্চয়কারী মৌমাছি পুরো দিন দিগ্বিদিক উড়তে থাকে 
এবং সঞ্চিত রস জমা করে নিজেরই নির্মিত মৌচাকে 
মধুচাষধী ও মৌমাছিবিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বলে, মৌমাছি 


মৌমাছি সময়ের এ পার্থক্যকে মাথায় রেখে চলে । সে 


সূর্যের আলোয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর যাত্রা সম্পন্ন করে নিজের 
কর্ম সম্পাদন করে। সূর্যের ভরা আলোতে রসসঞ্চয়ের 
কাজটি ভালো করে সম্পাদন করেছে বলে সে নিজের 
আশঙ্কার কথা ভুলে যায় না । সে ভুলে যায় না যে, মৌচাকে 
ফেরার পথে আঁধারি যদি তার পথ আগলে ধরে, তা হলে 
মৌচাকে তার ফেরা নাও হতে পারে । দিকভ্রান্ত হয়ে সে 
মনজিল হারিয়ে যেতে পারে | সঙ্গত কারণে সে যাত্রা শুরু 
করে আঁধার থাকতে, কারণ সে মনে করে, তার প্রতিটি 
যাত্রাপদ আলোর দিকে বাড়ছে । পক্ষান্তরে সন্ধায় যখন তার 
ফেরার সময় হয়, তখন সে ভাবে, এখন তার প্রতিটি কদম 
আঁধারির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সুতরাং একটি কদমও যদি 
তার পিছিয়ে যায়, তা হলে সে হারিয়ে যাবে অন্ধকারের 
অজানায় । 

এটি কুদরতের একটি মহান শিক্ষা । এ শিক্ষা সকল সৃষ্টির 
জন্য, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির জন্য । এখান 
থেকে সবচে' মহান ও গতিবান যে শিক্ষা আমাদের 

নিতে পারি, সেটি হলো, আমাদের প্রতিটি কদম বস্তবতার 
বিভায় উঠাতে হবে, কল্পিত আশাবাদ ও দুঃস্বপ্নের ওপর 
নয়। জীবনের আসন্ন মুহূর্তগুলো হতে পারে 
“আলোকোজ্ভ্বল', পারে 'অন্ধকারাচ্ছন'ও । যাত্রার 
্রস্তৃতিপর্বেই যদি আমরা আসন্ন সময়ের স্বভাব-প্রকৃতি 


যখন রসসঞ্চয়ের সফরে বের হয়, তখন খুব ভোরে আবছা- 


অনুধাবন করতে না পারি, এবং স্পষ্ট ধারণা ছাড়াই পদ 


আবছা অন্ধাকারে বের হয় । কিন্তু সন্ধায় যখন ফুলের বাগান 


চালনা করি, তা হলে সন্দেহ নেই, সময়ও আমাদের সমর্থন 


থেকে মৌচাকের দিকে ফেরে, তখন দিনের আলো 
থাকতেই ফেরে । 

কেন এ পার্থক্যঃ কেন সফরের সূচনা হয় অন্ধকারে আর 
প্রত্যাবর্তন হয় দিনের আলো থাকতে? হয় মুহূর্তদ্বয়ের মূল 
পার্থক্যের ফলে । কারণ ভোরে মৌমাছির যাত্রা শুরু হয় 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । তখন বেলা যত বাড়তে 
থাকে, আলোর গতি ও দীপ্তিও তত বাড়তে থাকে । আর 
ফুলের বাগান থেকে মৌচাকের দিকে ফেরার মুহূর্তটা হলো 
আলো থেকে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া । 


মে'১৪ 


করবে না, সেও সুযোগে আমাদের পিষে ফেলবে, পিছিয়ে 
দিবে । কারণ সময় তো বয়ে যাবে নিজের নিয়ম মেনেই, 
আমাদের স্বপ্নকল্পনার ডানায় চড়ে নয় । ফলে আমরা মনে 
করে বসব যে, আমরা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে উড়ে যাচ্ছি, 
অথচ বাস্তবে আমরা শরাহত পাখির মতো পড়ে যাচ্ছি 
পাতালের দিকে । 


0২॥ 
একজন ব্যক্তি কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে আছে । কিছুটা 
আনমনা | তার মন ও মস্তিক্কজুড়ে বিছিয়ে আছে বিচিত্র 
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ভাবনার জাল । হঠাৎ তার মনে আরও কিছু কল্পনা এসে 
জুড়ল । তৈরি হলো কল্পনার সিরিজ | তার ইচ্ছা হলো কিছু 
কল্পনাকে কাগজে লিখে রাখবে । কল্পনাগ্তলো লেখার জন্য 
সে হাত রাখল কী-বোর্ডে । কিছুক্ষণ আঙ্গুল চালিয়ে সে কিছু 
বাক্য লিখল | তারপর প্রিন্টারে কাগজ দিয়ে তার বের 
করল । কল্পনা রূপ নিল কালো কালির সুন্দর অক্ষরে, 
ঝকঝকে উজ্দ্বল সাদা কাগজে । কাগজের বাক্যগ্ডলো, 
ধরুন, এরকমই : 

আমি সত্যের উপরই আছি, বাকি সবাই মিথ্যায় মেতে 
আছে। 

আমার কোনো দোষই নেই, সব দোষ অন্যদের | 

আমি সববে" বড় ও সম্মানী, অন্যরা সকলই ছোট ও ইতর । 
আমি আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, আমি দুনিয়াতেও সফল, 
আখেরাতেও । 


মনে করুন, এ বাক্যগ্তলো পড়ে সে নিজে-নিজে আনন্দের 
আকাশে উড়ছে, খুশির জোয়ারে ভাসছে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, সে ব্যক্তি যে পৃথিবীর বাসিন্দা বা সদস্য, তা তো 
আর কম্পিউটার নয় । কম্পিউটারে আঙ্গুল চালিয়ে যেভাবে 
সহজে সে কল্পনাকে কাগজের বাস্তবতায় নিয়ে আসল, 
সেভাবে তো সে বাস্তব দুনিয়ায় জীবনের কল্পনাকে 
বাস্তবতায় পরিণত করতে পারবে না । সাদা কাগজে নিজের 
প্রিয় শব্দগুলো আঁকার জন্য শুধু কী-বোর্ডে আঙ্গুর চালানোই 
যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তবতার বিশ্বে কোনো কল্পনাকে বাস্তব রূপ 


চোরা বালিতে তলিয়ে যায় - তলিয়ে যায় তাদের বোধ ও 
বোধি, হারিয়ে যায় ভবিতব্য স্বপ্নীল ভবিষ্যৎ । 


1৩ 

চাবি দিয়ে সে অনেক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু তালা খুলছে না। 
চাবিতে কোনো সমস্যা আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য 
সে বারবার চাবিটি নেড়ে-চেড়ে দেখল । কিন্তু না, চাবি 
ঠিকই আছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কজির সমূহ 
জোর দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু তালা খুলছেই না। 
ক্ষোভে যেন তার মাথায় রক্ত চড়ে । সে ধরেই নিল, তা 
হলে তালায় কোনো সমস্যা হয়েছে । এক পর্যায়ে সে চাবির 
বদলে হাতুড়ি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করবে, ঠিক সে 
সময় ঘরের মালিক এসে হাজির । 


-না, তো। 

_ ভালো করে চেষ্টা করে দেখেছেন তো? 

- চেষ্টা! চেষ্টার চৌদ্দ গোষ্ঠি পর্যন্ত করে দেখেছি! 

_- তা হলে? 

_ তা আপনিই ভালো জানবেন । 

- হ, জনাব! কিছু মনে করবেন না । আজকেই আমি এ 
দরজার তালা পাল্টে দিয়েছি । 

এই বলে ঘরের মালিক যেইনা পকেট থেকে নতুন তালার 
নতুন চাবি ব্যবহার করলেন, সাথে সাথেই দরজা খুলে 
গেল । 


দান করার জন্য বিশাল, সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত সাধনার 
প্রয়োজন, এবং তা কখনো অর্জিত হয় না কম্পিউটারে 
আঙ্গুল চালানোর মতো সহজ কর্মের মাধ্যমে । 


চিন্তা করে দেখুন, এটি যদিও খুব সাধারণ একটি বিষয়, যা 
আমাদের ঘরে ও সমাজে কমবেশি ঘটে থাকে, এবং যদিও 
তা একেবারেই গুরুত্বহীন একটি ব্যাপার, কিন্তু এ সামান্যের 


দুনিয়া আমাদের জন্য কম্পিউটারের মতো কিছু নয় । আর 


ভেতরই লুকিয়ে আছে অসামান্য অনেক কিছু । আমাদের 


আমরা সে কম্পিউটারের টাইপিস্টও নই যে, আমাদের 
ইচ্ছামাফিক যা চাই পৃথিবীর বুকে লিখে যাব, বা এঁকে 
যাব। এ পৃথিবী কঠিন বাস্তবতার পৃথিবী । এখানে কঠিন 
বাস্তবতার স্বভাবদাবি মেনেই আমরা চাইলে কিছু অর্জন 
করতে পারব 
মানুষের ভাষা আছে; তার হাতে কলম আছে । এ বস্তদ্ধয়ের 
উপর মানুষের কিছুটা অধিকার ও নিয়ন্ত্রণও আছে । ফলে 
মানুষ যা চায় তা ব্যক্ত করে ভাষায়, অঙ্কন করে কলমের 
রেখায় । কলমের রেখা শুধু আঁকতে পারে শব্দ, মুখের ভাষা 
শুধু সৃষ্টি করতে পারে ছন্দ, কিন্তু তা তো কিছুতেই তৈরি 
করতে পারে না জীবনের কোমল-কঠিন বাস্তবতা | শব্দরাজি 
কাগজের ওপর উৎকীর্ণ হয়ে থেকে যায়, মুখের আওয়াজ 
হাওয়ায় ভেসে হারিয়ে যায়, তখন মানুষের মাঝে থেকে যায় 
শুধু একটি জিনিস, সেটা হলো “মিথ্যা অপেক্ষা” । বাস্তবতার 
পৃথিবীতে মিথ্যা অপেক্ষার কোনো মূল্য নেই, তা পুরা হবার 
নেই কোনো সম্ভাবনাও । মিথ্যা অপেক্ষা তথা দুঃসাধ্য 
স্বপ্নকল্পনার ভেতর যারা ডুবে থাকে, তারা ভয়ংকর বিভ্রান্তির 


মে'১৪ 


বাস্তব জীবনে গ্রহণ করার মতো অনেক-কিছুই আছে উক্ত 
অনুগন্পে । 

সময় পাল্টে যায় । বদলে যায় তার চেহারা ও চরিত্র, রঙ ও 
ঢঙ | নতুন মুখোশ পরে, ভোল পাল্টায় । তখন পুরনো 
ঘুণেধরা যোগ্যতা দিয়ে নিজের মূল্য-মর্যাদা অর্জন করা যায় 
না। এখন চলছে নতুন যুগ । যুগের সাথে যোগ হয়েছে বহু 
আধুনিক উপসর্গ । এখন জীবন-দরোজার সকল তালা 
পাল্টে গেছে । সুতরাং পুরনো চাবি দিয়ে তালা খোলা যাবে 
না। অথচ সেই পুরনো চাবি দিয়ে নতুন তালা খোলার 
পণুশমেই লেগে আছি আমরা | কিংবা এখন লেগে থাকাই 
আমাদের বাতিক বা ব্রত হয়ে দীড়িয়েছে । কজির সব জোর 
খরচ করেও যখন তালা খুলে না, তখন মানুষ হয় দুষে 
তালার কোম্পানিকে, কিংবা দায়ী করে পুরো পরিবেশকে । 
আর এরকম ব্যক্তিরাই সামান্যতেই সবকিছুর বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার রটিয়ে পরিস্থিতি ঘোলা করে । এবং সেটা তাদের 
অরারোগ্য বাতিকে পরিণত হয় । 


এরপর পৃষ্ঠা ৩৪ কলাম ২ 


__770 আত্তান্তহীদ ৩৩ 


ত।থ্য ।-প্র।যু।ক্তি 


অনলাইন, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্ক 


বর্তমান সময়ের ব্যাপক পরিচিত ও 
আলোচিত শব্দ । এগুলো শুনতে এক 
হলেও ধরণ ভিন্ন ৷ নেটওয়ার্কিং বলতে 
সকল নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাকে 
বোঝানো হয় তথা মোবাইল, 
ইন্টারনেট, ওয়ার্লেস, রেডিও, 
টেলিভিশন সেটালাইট ইত্যাদি সবই 
নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় পরিচালিত । 
এক্ষেত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক 
আলাদা অন্য একটি নেটওয়ার্ক । 
পাশাপাশি বা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য 
আদান-প্রদান ও রিসোর্স শেয়ারের 
জন্য স্থাপিত সমন্বিত ব্যবস্থাকে 
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে। যা 
১৯৬০ সালে নিউক্লিয়ার যুদ্ধে তৈরিকৃত 
একটি নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যাত্রা 
শুরু করে। যে প্রোজেন্টির নাম ছিল 
আরপানেট (২৮ 
4১0৮9817060 [২০998101) 7101903 


458911059৬0) | 
পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই 


আরপানেটের সাথে একটি স্ট্যান্ডার্ড 
প্রটোকল (:0১/]],- 10:8091019101 
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টা করে 

মেসেজের উদ্ভব করে ইন্টারনেটের 
যাত্রা শুরু করে টিম বার্নাস লী। যিনি 
্/3০-এর প্রতিষ্টাতা পরিচালক যার 
অধীনে *৮// অর্থাৎ ওয়ার্ড ওয়াইড 
ওয়েব পরিচালিত | যা আমরা প্রতিটি 
ওয়েব সাইটের পূর্বে দেখে থাকি। 
তিনিই বিশ্বে প্রথম ওয়েবের মুখ 
দেখান [াণাঞা, তৈরির মধ্য দিয়ে | যা 
পরবর্তীতে আরও উন্নত ও সংস্করণের 
মধ্যমে ধারাবাহিকতায় বর্তমানে 
[না -5-এ রূপান্তরিত হয়েছে 


ইন্টারনেট শুরুর প্রক্রিয়া তথ্য আদান- 
প্রদানের জন্য সৃষ্টি হলেও যতই দিন 
যাচ্ছে এর বহুমুখিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
একটি সময় এটি বিস্তৃত না হলেও 
বর্তমানে এটি সমাজের সকল শ্রেণীর 
জন্য উন্ক্ত । বরং এটি আরও বড় 
পরিধি লাভ করে বর্তমানে বিশ্বের 
চিকিৎসা, ক্যারিয়ার, গেম, 
নেভিগেশনের মধ্যমে অবস্থান নির্ণয় 


অনলাইন পরিচয় ও 
পরিচিতি 


জাহিদুল ইসলাম জিহান 


ইত্যাদিতে গণ্ডি বেধেছে । লাইভ 
ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যমে জরুরী 
মিটিং এবং বিশেষ কোন ক্লাস নেওয়া 
ইত্যাদি সম্ভব বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্তে ইন্টারনেট ব্যবহারে । 
ই-কমার্স সাইটে এখন ব্যবসা 
পরিচালিত হচ্ছে ঘরে বসেই। 
উত্তাপিত প্রশ্ন সার্চইঞ্জিন (89০81০, 
81100, 0175 ০০) ব্যবহার করে 
সমাধা বের করছে কম্পিউটার 
অপারেটরগণ । এক্ষেত্রে আরও একটি 
বড় সফল্য হলো, অনলাইন ক্যারিয়ার 
যা বিশ্বে ফিল্যেন্সিং নামে পরিচিত । 
যার মাধ্যমে অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব । 
একটি সময় এটি নিয়ে মানুষ বিভ্রত 
ছিল কিন্তু এখন তা প্রফেশনালি 
ক্যারিয়ারে পরিণত হয়েছে । গত 
বছরেও বাংলাদেশের ফিল্যান্সিং যুব 
সমাজেরা দেশে এনে দিয়েছে মিলিয়ন 
বৈদেশিক মুদ্রা। যার ফলোসুতিতে 
বিশেষ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ 
সরকারের কাছ থেকে জাতীয় 
পুরস্কারও পেয়েছে অনেকে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ত।থ্য ।-প্র।যু।ক্তি 


ফিল্যান্সিং 

ফিল্যান্সিং মূলত অনলাইনে ঘরে বসে 
টাকা অজর্নকে বোঝানো হয়। এর 
জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞান 
রাখতে হয় । অতঃপর মার্কেটপ্রেস 
যেমন, ড/৬%৮.00.591.00107 
ড/%/.0601917001-.০017 সাইটগ্তলোতে 
একাউন্ট খুলে বিড করতে হয় অর্থাৎ 
আপনার জানা কাজটি বের করে 
ক্লায়েন্ট মানে কাজটির মালিককে নক 
করতে হয়। ক্লায়েন্ট সাড়া দিলে 
আপনার যোগ্যতা দেখিয়ে তার কাছ 
থেকে কাজটি নিতে হবে এবং সময় 
মত তা জমা দিতে হবে। প্রতিটি 
কাজের নিচে কাজটির মূল্য লেখা 
থাকে যেমন- ওয়েব ডিজাইনের 
একটি কাজ নূন্যতম ৫০ ডলার থেকে 
শুরু করে ৮শ ১ হাজার ডলার বা 


হয় । এর জন্য প্রচুর ইংলিশের ওপর 
দখল থাকা অবশ্যক। কারণ বাংলা 
ব্লগিং করে টাকা আর্ন করা যায় না। 
গেলেও অনেক অনেক কম | নিজে 
লিখা ছাড়া আরও বিভিনন ধরনের ব্লগিং 
রয়েছে । যেমন_ 1২০৮/110116 মানে 
আপনাকে একটি দেয়া হবে 
সেটি আপনাকে মূল ভাবার্থ ঠিক রেখে 
নতুন ভাবে নতুন শব্দ ব্যবহার করে 
লেখা । তাছাড়া রয়েছে ইডিটিং কিংবা 
প্রফরিডিং অর্থাৎ একটি লেখা 
আর্টিকেলর ভুল-্রান্তি তুলে দেয়া 
ইত্যাদি । 

ইমেইল মার্কোটিংং এটি এক ধরনের 
ইমেইলের মধ্যমে এডভেটাইজিংয়ের 
কাজ । বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কোন 
পোডাক্ট কিংবা বিশেষ কোন সেবার 
এডভেটাইজিং এর ক্ষেত্রে করে থাকে । 


তারও বেশি । ১ ডলার সমান বর্তমান 


কখনো বলা হবে তাদের সেবাটির 


বাংলাদেশি ৭৮.১৬ টাকা । অতঃপর 


একটি যঃসষ ডিজাইন তৈরী করে 


হিসেব করে দেখুন । যা আপনি পাবেন 
আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী সপ্তাহ-দশ 


নির্দিষ্ট এলাকা বিশেষ লোকের মাঝে 
ইমেইলের মধ্যমে প্রচার করতে । 


দিনের মধ্যে । এখন সরাসরি স্বদেশ 
ব্যাংক ট্রাফার আপনা ব্যাংক 
একাউন্টে । ফিল্যান্সিয়ের সাথে 
সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, 
ওয়েব ডিজাইন: অর্থাৎ ওয়েব সাইট 
বানাতে পারা । এর জন্য প্রথমে 
এঞগখ ও ঈঝঝ জানা প্রথম ধাপ । 
এগুলো এক ধরনের মার্কআপ 
লেংগুয়েজ । অতঃপর প্রফেশনালের 
জন্য [77১, 18৬৪3011000 এর মতো 
কিছু প্রোগ্রামিং লেংগুয়েজ জানা 
জরুরি । ওয়েব ডিজাইনের ওপর 
অধিক জ্ঞান রাখতে পারলে ওয়েব 
ডেভেলপার হওয়া যায় । এগুলো সবই 
কোডের ওপর নির্ভর তাই প্রচুর কোড 
মুখস্ত রাখা প্রয়োজন | 

গ্রাফিক্স ডিজাইন: এর মধ্যে রয়েছে 
ব্যনার, বুক কভার, ভিজিটিং কার্ড, 
বিভিন্ন প্রোডাক্ট ডিজাইন, পোস্টার 


কিংবা তাদেরকে এলাকা বিশেষ 
ইমেইল সংগ্রহ করে দিতে ইত্যাদি । 


50 (সার্চ ইঞ্জিন 


কিছু অনলাইন পরিচিতি 
বিষয়টি নতুনদের জন্য লেখা । আমরা 
অনেকে গণহারে নেট ব্যবহার করি । 
এতে কিছু বিষয়ের নাম বলতে 
পারলেও এটি কি ও এর মূল কাজ 
কিংবা ধরণ অনেকের অজানা । 
যেমন- সার্চইঞ্জিন: গুগল, ইয়াহু, বিং 
আমাদের বাংলাদেশের 
পিপিলিকাডটকম ইত্যাদি সবারই 
কার্জের ধরণ একই | এগুলোকে বলা 
হয় সার্ইঞ্জিন অর্থাৎ দরুণ আপনার 
কাছে একটি ভাইরাস ধ্বংস করার 
সফটওয়্যার লাগছে । এখন আপনার 
সে রকম কোন নাম জানা নেই কিংবা 
জানা থাকলেও কোনটা ভালো তফাত 
করতে পারছেন না। তখন এই 
সাইটগুলোতে গিয়ে সার্চ বারে ১0 
৬175 লিখে সার্চ দিলে বিশ্বে যত 
এন্ট্রি ভাইরাস আছে সবগুলোর 
রেজাল্ট এনে দিবে আপনার সামনে 
অথবা আপনি জানতে চাচ্ছেন ভাইরাস 
এটি কি। তখনও আপনি এই সাইটে 
গিয়ে 00 13 ৬1705? লিখে সার্চ 
করলে ভাইরাস সম্পর্কে অনলাইনে যে 
যত রগ বা আর্টিকেল লিখেছে সবই 


অপটিমাইজেশন): ওয়েব ডিজাইন, 
ব্লগিংয়ের মতো ফিল্যান্সিংয়ে 320-এর 
ডিমান্ডও অনেক । 9709-এর কাজ হল 
কোন একটা সাইটকে 97:09 করে সার্চ 
ইঞ্জিনের টপটেনে নিয়ে আসা | যাকে 
একটি ওয়েব সাইটের প্রাণ বলা হয়। 
এটি করার মূল উদ্দেশ্য সাইটের 
ভিজিটর 


আযাপস তৈরি, ত্যানড্রোয়েট আ্যাপস, 
মোবাইল ত্যাপস, সফটওয়্যার ও 
প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারা ইত্যাদি 
আাডভান্স লেভেলের আরও অনেক 
বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত । এ ক্ষেতে 
পরিশ্রম আর গবেষণার সাথে 


ক্রিয়েটিভ চিন্তা-ভাবনা | এগুলো জানা 


ইত্যাদি ডিজাইন তৈরি করা । 
ব্লগিং রগিংং আর্টিকেল একই 
জিনিস | অনলাইনে লেখার 


ফলশ্রর্তিতে আর্টিকেলকে ব্লগ বলা 
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থাকলে ইন্টারন্যাশনাল মাকেটপ্রেস 
ছাড়া পাবলিকপ্রেসও কাজ করা যায় । 


আপনার সামনে রেজাল্ট এনে দেবে । 
আর তাদের প্রত্যেকের মেইল এটি 
দ্বিতীয় অন্য একটি সেবা বা পণ্য 
যেমন: গুগলের জিমেইল, ইয়াহুর 
ইয়াহু মেইল । 

ভিডিও শেয়ারিং সাইট: 


চ্/্/ড/.00011719019-01-0 
ড/৬৮1৬.0৬৬০1-.০010 


ড/৮/.৬11)909.00171 এবং গুগলের 
অন্য একটি জনপ্রিয় পণ্য 
৬৬/%/-5০১০.০০। এসব সাইটে 
একাউন্ট খুলে ভিডিও শেয়ার করা 
যায়। তাছাড়া একাউন্ট না খুলেও 
ভিডিও দেখা যায়। যেমন ধরুণ 
আপনার আগামীকাল কোন সেমিনার 
আছে যেখানে আপনাকে মানুষের 
মস্তিষ্ক নিয়ে বক্তব্য দিতে হবে। 
এক্ষেত্রে আপনি চাচ্ছেন কোন ভিডিও 
লেকচার দেখতে যাদ্ধারা আপনি কিছু 
শিখতে পারবেন । তখন আপনি যদি 


[॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ত।থ্য ।-প্র।যু।ক্তি 


এই সাইটগুলোতে গিয়ে সার্চ করুন 
আপনার কঙ্কিত বিষয় 178100 010191) 
কিংবা বাংলায় মানুষের মস্তিষ্ক লিখে, 
তখন আপনাকে সে সম্পর্কিয় যাবতিয় 
ভিডিওগুলো সামনে উপস্থাপন করবে । 


পরিশেষে এইটুকু বলতে চাই, 


পুরোধা, বরং এর জন্য প্রয়োজন চিত্ত 


ইন্টরনেট অনলাইন এর যেমন দশটা 


মরুর রৌদ্র-তাপে গলদঘর্ম হওয়ার, 


ভাল দিক রয়েছে ঠিক তেমনি খারাপ 


সাধনার তপ্ত শামিয়ানায় নিজেকে 


দিকও রয়েছে যা একটি দশটির 


মেলে ধরার । অথচ আমাদের অবস্থা 


সমতুল্য । তবে আমরা যদি 


জঘন্যভাবে ভিন্ন ও করুণ । বুকের ও 


চাইলে আপনি আপনার কোন 


ইন্টারনেটে অহেতুক সময় নষ্ট না 


মুখের সত্যে অসঙ্গতি সর্বদাই 


লেকচারও এখানে শেয়ার করতে 
পারেন । অন্যরা তা দেখবে এমনকি 
মন্তব্য, এফবির মত লাইক ছাড়াও 


করি । ইন্টারনেটকে কেবল বিনোদন 
হিসেবে না নিয়ে ক্যারিয়ার, সফলতা 
কিংবা অধিক জানার আগ্রহ হিসেবে 


ডিসলাইকও দিতে পারবে | অনেকটা 


ব্যবহার করি তবে মনে করি এক্সিডেন্ট 


সার্ইিঞ্জিনের মতো তফাৎ শুধু এটিতে 
ভিড়িও দেখাবে আর এটিতে 
আর্টিকেল, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি । 
প্রাসধঙ্গিকভাবে একটি কথা নোট 
করছি, ইউটিউব এটি গুগলের পণ্য 
হলেও এটি তৈরী করেছিল আমাদের 
ংলাদেশী বংশভূত জাওয়েদ করিম 
নামে জার্মানে থাকা এক যুবক | তিনি 
এবং তার আরও দু'জন বন্ধু মিলে 
২০০৫ সালের ২৩শে এপ্রিল এই 
ইউটিউব প্রতিষ্টা করেন । পরবর্তীতে 
তা গুগল কিনে নেয়। তার বিনিময়ে 
তার ভাগে পড়ে ৬৪ মিলিয়ন ডলার 
(বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৫৫ কোটি 
টাকা)। 
সোশ্যেল নেটওয়ার্কিং সাইট: অর্থাৎ 
সমাজিক যোগাযোগ সাইট যা এখন 
কমিউনিটি বা যোগযোগের ক্ষেত্রে 
সকলের প্রিয় | কিন্তু অনেকে দেখি 
ফেইসবুকই সোশ্যেল সাইট কিংবা 
ইন্টারনেট মনে করে থাকে । এটি 
একটি নিঃসন্দেহ ভুল । ফেইসবুক 
জনপ্রিয়তা বেশি এবং অধিক সুবিধা 
সম্ভলিত তাই বলে এর মধ্যে সোশ্যেল 
নেটওয়ার্ক সিমাবদ্ধ নয়। এছাড়া 
আরও জনপ্রিয় সোশ্যেল সাইটগুলোর 
মধ্যে রয়েছে, টুইটার 
ড/ড/ড4.17159]0805-001]) 
ড৮ডড৮.1115.00171 ড৮/৬/.98560.9011) 
৮/৮/%.11091705661:00177 
জাভ/৬/.11%:9101-00]7 ইত্যাদি । 
আমাদের দেশের কিছু সোশ্যেল সাইট 
ছিল তবে আমার জানা মতে 
সচলভাবে ৮/৬/৬931110.০01) | 
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নয় সুফলপ্রসূ বয়ে আনবে । 


জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ-৭ 
পৃষ্ঠা ৩৩ কলাম ২-এর পর 

জ্বলন্ত বাস্তবতার যুগে আবেগি লেখা ও 
বক্তব্য, যোগ্যতার ভিক্তিতে অধিকার 
আদায়ের যুগে খেয়ালখুশি মতো 
অধিকার আদায়ের দাবি, বিপ্রবী 
কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অগ্রগতি 
অর্জনের যুগে শুধু মিটিং-মিছিলের 
মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের 
চেষ্টাস্বপ্ন, সমাজবাদিতার গুরুত্বের 
যুগে নিছক রাজনৈতিক বজ্রবুলি 
আউড়িয়ে উন্নতি লাভ করার পরিকল্পনা 
- ইত্যাদি সবই পুরনো চাবি দিয়ে 
নতুন তালা খোলার একটি একটি 
উদাহরণ । এরকম মানসিকতা ও 
টিল মারার মতোই আত্মঘাতি ৷ 

বিগত সময়ের মান ও মানদপ্ডের ওপর 
আদায় করতে চায়, তাদের 
ভাগ্যলিপিই হলো চরম হতাশা ও 
ব্যর্থতা । তাদের ভেতর সর্বদাই 
জাগরাক থাকে প্রাপ্য থেকে 
বঞ্চনাবোধ | ফলে সে নেতিবাচক 


আমাদের জীবনে ঘোল মারে | একটা 
কিছু করতে গিয়ে আবার সামান্য 
্বার্থচিন্তায় আমরা কেটে পড়ি চিন্তা 
থেকে, ইচ্ছা থেকে, কর্ম থেকে, ধর্ম 
থেকে, সংঘ থেকে, সঙ্গী থেকে 
আমাদের অবস্থা যেন তৈলাক্ত বাঁশের 
মাথায় উঠার দুঃসাধ্য নিয়তি, যতটা 
উঠি, পিছিয়ে পড়ি তার চেয়ে অনেক 
বেশি । সে সংকট থেকে উত্তরণের 
জন্য এত ঢাকঢোল পেটাই, সে 
সংকটগুলোই বারবার ফিরে ফিরে 
আসে আমাদের মাঝে, আমাদের 
খোজে । একই চেহারায় নয় হয় তো; 
কালের সঙ্গে ভোলও বদলায় 
বজমুষ্টিতে কিছুই ধরে রাখতে পারি না 
আমরা । আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে 
পড়ে সবকিছু । বানরের পিঠেভাগই 
হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নিম্ষল ভাগ্য 
বারে বারে ঠেকে ঠেকেও একই 
পরিণতির পৌনঃপুনিক আবর্তন 
ঘরের ছাদে ওঠার মই নেই যদিও, 
কিন্তু আকাশের সীমানা খোঁজার চেষ্টাও 
আমাদের অন্তহীন । এসবের কারণে 
আমাদেরকে ঝাপটে ধরেছে এক 
মারাত্বক মানসিকতা, আর তা তা 
হলো, ব্যর্থতার কারণ শুধু অন্যের 
মাঝে খোজে বেড়ানো ৷ দোষের মূল 
হোতা যদিও নিজেরাই, তবু অন্যের 
দোষের তালিকা সাড়ম্বরে ঘোষণা 
করতে আমরা কুগ্ঠাবোধ করি না । 


মানসিকতার শিকার হয়ে মানসিক 
ব্যাধিতে চরমভাবে আক্রান্ত হয়ে 
পড়ে । তখন কর্মোন্তেজনার বিভ্রমময় 
চাঞ্চল্যও স্তিমিত হয়ে ওঠে মুহুর্তেই । 
বুদ্ধি হয় বন্ধ্যা, বিবেক হয়ে পড়ে 
বিকল। 

মনে রাখতে হবে, সবার চোখে ধুলো 
দিয়ে মুহুর্তেই কিংবদ্তী হওয়া যায় না, 


এসব মানসিকতা সতর্কভাবে পরিহার 
করতে হবে । সংকটে থেকেও সংকট 
থেকে উত্তরণের পথ খোঁজতে হবে । 
দুঃস্বপ্ন ও দিবাস্বগ্নের অপঝলকানিতে 
নয়; আমাদের জীবন আলোকিত হতে 
পারে বাস্তবতার বিভায়, কর্মের প্রকৃত 
প্রভায় । হতাশা ও স্বপ্রপিপাসার এহেন 
কাতর যুগে এটাই হোক আমাদের 


রাতারাতি হওয়া যায় না বিপ্রবের 


জীবনের প্রদীপ্ত প্রজ্ঞাপাঠ | 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৫ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


মহাবিশ্বের বিস্ময় ব্ল্যাকহোল 
ছোট বন্ধুরা, আজকের আলোচনায় 
আমরা র্যাকহোল সম্পকে 

ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করব । ব্লযাকহোল 
হচ্ছে মহাকাশের এমন একটি ভারি 
এলাকার নাম যেখানে পদার্থের ঘনত্ব 
খুব বেশি এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত 
বেশি যে, কোনো কিছু এর আওতায় 
আসলে এর আকর্ষণ শক্তির কারণে 
এর ভেতরে হারিয়ে যায়। সব 
কিছুকেই র্লযাকহোল গিলে ফেলে । 
তার আশেপাশে যাই পাবে ছোট হোক 
বা বড় হোক এমন কি সৌর জগত 
পর্যন্ত ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় টানের 
মধ্যে পড়ে গেলে আর রক্ষা নাই। 
র্যাকহোলের পেটের ভিতরে ধীরে 
ধীরে হজম হয়ে যাবে । খুব ভয়ংকর 
ব্যাপার ৷ এটা হয় ব্ল্যাকহোলের অতি 
ভরের কারণে । 

এই ব্যাপারটা বুঝার আগে আমরা ভর 
আর আকর্ষণ বুঝার চেষ্টা করব। 
কিছু ছুড়ে মারা হয় তাহলে সেটা কিছু 
র উঠার পরে আবার নিচের 
দিকে নেমে আসে পৃথিবীর টানের 
কারণে । এটা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ 


মে'১৪ 


শক্তির কারণে হয়ে থাকে । এভাবে 


সেকেন্ডে মাত্র ২ দশমিক ৪ 
কিলোমিটারবা ঘন্টায় ৫৩০০ মাইল । 
এবার মনে কর র্লযাকহোল এমন 
একটি বস্ত বা স্থান যার ভিতরে এত 
বেশি পদার্থ আর ভর ঘনিভূত হয়ে 
আছে যে এর ভেলোসিটি আলোর 
গতির চেয়েও বেশি | তার মানে এই 
ব্যাকহোলের আকর্ষণ শক্তির বাইরে 
যেতে হলে আলোর গতির চেয়েও 
বেশি গতির প্রয়োজন হবে । আমরা 
জানি কোনো কিছুর গতিই আলোর 
গতির চেয়ে বেশি হতে পারে না। 
সুতরাং এই ব্লাকহোলের আকর্ষণ 
শক্তির আওতায় যা'ই পড়বে সব 
কিছুই ব্লযাকহোলের ভিতরে ঢুকে 
হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য । 
এমনকি গ্রহ নক্ষত্র সৌরজগতের মতো 
বিরাটকায় বস্তু পর্যন্ত হারিয়ে যায় এই 
ব্লাকহোলের ভিতরে । আলো পর্যস্ত 
র্যাকহোলের গ্রাভিটি বা মধ্যাকর্ষণকে 
উপেক্ষা করতে পারে না। 

ব্যাপারটা অনেকটাই নদীর পানিতে 
ঘুর্ণিপাকের মতো । নদীতে যখন 


প্রত্যেকে গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে নিজের 
দিকে যেকোনো জিনিসকে টেনে 


ঘুর্ণিপাক উঠে তখন কচুড়িপানা থেকে 
শুরু করে নৌকা সম্পান পর্যন্ত সব 


আনার একটি ক্ষমতা ৷ এই ক্ষমতা 
কার কত হবে সেটা নির্ভর করে সেই 


কিছুই তাতে তলিয়ে যায়। ঠিক 
সেরকম ব্ল্যাকহোলের মধ্যাকর্ষণ শক্তির 


গ্রহ বা নক্ষত্রের ভরের উপর | যেটার 


ভেতরে যা'ই আসবে সব এর ভিতরে 


ভর বেশি হবে সেটার আকর্ষণ শক্তিও 
বেশি হবে । মহাবিশ্বে প্রত্যেক বস্তই 


একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ 


ঢুকে যাবে । 
ব্লাকহোলকে বাংলায় বলা হয় 
কৃষ্ণগহ্বর | কালো কুপ বা অন্ধ কুপ। 


করে । এটাকে বলা হয় মহাকর্ষীয় বল 
বা মধ্যাকর্ষণ শক্তি । কোনো গ্রহ থেকে 
বাইরে যেতে হলে তার মধ্যাকর্ষণ 
শক্তিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি 
প্রয়োগ করতে হবে । আমরা উপরের 
দিকে যে টিল ছুড়ে মারি তা যদি সেই 
নির্দিষ্ট গতির চেয়ে বেশি জোরে ছুড়তে 
পারি তাহলে সেই বস্তু পৃথিবীতে আর 
ফিরে আসবে না। তা মহাকাশে 
হারিয়ে যাবে । যে বেগে ওই পাথরটি 
ছুড়লে তা মহাকাশে চলে যেতে 
পারবে, তাকে বলা হয় ওই গ্রহের 
এসকেপভেলোসিটি । আমাদের 
পৃথিবীর ক্ষেত্রে এসকেপ ভেলোসিটির 
মান হচ্ছে সেকেন্ডে ১১ দশমিক ২ 
কিলোমিটারবা ঘন্টায় ২৫ হাজার 
মাইল । চাঁদের বেলায় এর মান 


কারণ আলো এর থেকে বাইরে 
বেরিয়ে আসতে পারে না বলে আমরা 
এর ভেতরে দেখতে পারি না। তাই 
এই বস্তু সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় 
না। ব্যাকহলোকে দেখা না গেলেও 
এর আশপাশের গ্রহ-নক্ষত্রপগ্ুলোর এর 
ভেতিরে হারিয়ে যাওয়া দেখে 
ব্লযাকহোলের অস্থিত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। যেমন যখন দেখা যায় কোনো 
একটি এলাকায় গ্রহ-নক্ষত্রগুলোপ্রচণ্ড 
বেগে ঘুরতে ঘুরতে একটি জায়গায় 
ঢুকে হারিয়ে যাচ্ছে তখন বিজ্ঞানীরা 
বলেন, এটা র্যাকহলের আকর্ষণের 
কারণে হচ্ছে । বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রায় 
সবকটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ব্যাকহোল 
রয়েছে। 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৬] 
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অসুস্থ সাহাবীকে নবীজি 
সো.)-এর উপদেশ 


হযরত 

করীম 

সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার 


শুনতে পেলেন, তার একজন 


সাহাবী অসুস্থতায় শয্যাশায়ী । তাকে 
তিনি দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে 


বসন্তের সন্ধান কর। মৃত্যুর গলিতে 
খুজে নাও অনন্ত জীবন । 
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“সেই বসন্ত লুকায়িত শীতের 

প্রকোপের মাঝে, 


বসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন । 

অসুস্থ সাহাবী চোখ মেলে যেইনা 
দেখতে পেলেন, স্বয়ং নবীজি তার 
শিয়রে উপস্থিত এবং তার অসুস্কতার 


ভুল করে ফেলেছি। আমি যখন 
গোনাহের  পঞ্কিলতায় হাবুডুবু 
খাচ্ছিলাম, তখন উদ্ধার পাবার জন্য 
হাতপা ছোড়াছুড়ি করছিলাম | কোনো 
উপায় খুঁজছিলাম গোনাহের আবর্ত 
থেকে বেরিয়ে আসার জন্য । তখন 
আপনার পবিত্র যবান হতে শুনতে 


বসন্তে আছে সেই শীতকাল, পালাবে 
না তাথেকে । 
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খোজ নিতে এসেছেন, তখন তার 


দুঃখের সাথে বাস কর, যত ভয় জয় 


দেহে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। 


করে চল, 


পেতাম, গোনাহের ভয়াবহ পরিণামের 
নানা বর্ণনা আর ভয়ে বিচলিত হয়ে 


পড়তাম । তখন উপায় না দেখে 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি 
করছিলাম 


তার খুশি ও আনন্দ কে দেখে । মুহুর্তে 
নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে 


ত্যুর গলিতে সন্ধান কর অনন্ত 
র স্বাদ । 


অবাধ্য নফসকে বশীভূত করে দাও । 


বলতে থাকেন, আহ! এই অসুস্থতাই 


নবীজি অসুস্থ সাহাবীকে আদরের পরশ 


বাবেল শহরে যেভাবে হারুত 


আমার সৌভাগ্যের ধন । এর কারণেই 


বুলিয়ে জানতে চাইলেন, আচ্ছা তুমি 


মারুতকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে 


নবীকুল শিরোমনি দু'জাহানের 


কি কখনো এমন কোনো দোয়া করেছ, 


দিয়েছিলে আমাকেও সেরূপ পরীক্ষায় 


নয়নমমনি আজ আমাকে দেখতে 
এসেছেন । এখন আমি সুস্থ, 
রোগবালাইমুক্ত । সৌভাগ্যময় সেই 


যে কারণে এ অসুখটা হল? ব্যাপারটা 
যেন মনে হয় খাবার গ্রাসের সাথে 
বিষাক্ত কিছু তোমার ভেতরে প্রবেশ 


দুঃখ, যা বয়ে আনে সুখের সওগাত । 
হৃদয়গ্রাহী সেই ব্যথা, যা প্রিয়তমকে 


করেছে। 
সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 


কাতর করে আমার জন্য । আল্লাহর 
খাস রহমত ছিল তাই আমি অসুস্থ 
হয়েছি । রোগশয্যায় প্রিয় নবীজি 


আমার তো এমন কোনো কথা মনে 
পড়ে না। তবুও আপনার পবিত্র মুখের 
এই জিজ্ঞাসার জবাব আমি পাই কিনা 


(সা.)-এর পরশ পেয়েছি । আমি আজ 


ভেবে দেখি 


ঘুমাবো না। কিছু সময় কাটিয়ে দেব 
হযরতের ম্নেহের পরশ ছায়ায় । 
মওলানা রূমী বলেন; হ্যা তোমার 
জীবনে যদি কখনো শীতের প্রকোপ 


নূরের নবীজি (সা.)-এর আগমনে 


জর্জরিত কর । পরিত্রাণ দাও | আগ্তনে 
পোড়া স্বর্ণের ন্যায় নিখাদ করে দাও । 

কিন্তু দেখছি, আজ যদি আপনি আমার 
খোজ না নিতেন, আমি সম্পূর্ণ 
দেউলিয়া হয়ে যেতাম । আমার কপাল 
পোড়া যেত। নবীজি বললেন, হায় 
হায়! এমন দুআ করতে নেই । তুমি 
দুর্বল, অসহায় । আল্লাহ তাআলা 
পাহাড়ের বিরাট পাথর এনে তোমার 
মাথায় রাখবেন, তা বহন করার ক্ষমতা 


আলোকিত হয়েছিল সাহাবীর বাড়িঘর, 


কি তোমার আছে? কীভাবে এমন 


অন্তর-নগর হৃদয়ে উদ্ভাসিত 


দুআটি করলে তুমি? কক্ষনো না, 


আলোতে তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল 


জীবনে কখনো এমন দুআ আর করবে 


নামে, মন খারাপ করো না । কেননা 


তখন অতীত জীবন । সবিনয়ে 


না। 


এই শীতের বুকেই লুকিয়ে আছে শত 


বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মুহূর্তে 


বসন্ত । কাজেই শীতের ভেতরে তুমি 


মে'১৪ 


সাহাবী ভুল বুঝতে পারলেন । 


আমার মনে পড়ে, আমি একটি বড় 


বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ মুহুর্তে 
[ তাত্তার্তহীদ ৩৮ 


আমি তওবা করলাম, আর কখনো 


টানছি, এক জায়গায় গোয়ালেই বাধা 


বড়বড় কথা বলব না। আল্লাহর 
সমীপে তুচ্ছ অসহায় নিবেদিত প্রাণ 
হয়ে থাকব । আমি বুঝতে পারিনি 
ভুল পথে ছিলাম । আপনি পথ 


আছি। 
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দেখিয়েছেন । আল্লাহর কাছে চাওয়ার 
পাওয়ার সঠিক পথ বাৎলে দিয়েছেন 
আপনি আমার কাছে হযরত মুসা 


“বছরের পর বছর পথ চলি আর দেখি 
অবশেষে, 
বাধা আছি সেই মনযিলে, যেখানে 


(আ.) এর মতো হয়ে আবির্ভূত 
হয়েছেন। যিনি তীহ প্রান্তরে 


ছিলাম শুরুতে ৷ 
পয়গাম্বর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 


বি।শ্ব।-।|সা।হি।ত্য 

দাও আমাদের পরপারের জীবনেও 
কল্যাণ । 
সূরা আল-বাকারার ২০১ আয়াতের 
শিক্ষা ও মুনাজাত হোক তোমার 
জীবনের সাধনা | আরো বল, 
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“পথ চলা আমাদের কর ফুলবনসম 


কুসুমাস্তীর্ণ 


দিশকুলহারা জাতিকে মনযিলে 
মকসুদ, সঠিক গন্তব্যের পথ দেখিয়ে 


ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীকে আল্লাহর 
কাছে দুআ করার পথ বাৎলে দিলেন । 


ছিলেন । আমার অবস্থা তীহ প্রান্তরের 


আমাদের মনযিল তো তুমিই ওহে 
মহাসম্মানিত ৷ 


বললেন, আল্লাহর কাছে এভাবে 


আখেরাতের পথচলাকে আমাদের জন্য 


মানুষগুলোর মতো ছিল । বছরের পর 


ফরিয়াদ জানাবে, প্রভূ হে আমার 


বছর পথ চলে যখন লক্ষ করেছি, আমি 


সকল কঠিন বালা-মুসিবত আসান 


ফুলবনের মতো সহজ, আনন্দময় ও 
কুসুমাস্তীর্ণ কর । কেননা হে মহামহিম 


কোথায়? দেখি যে, সেই আগের 


করে দাও | বিপদ আপদ আপন দয়ায় 


জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি । আল্লাহকে 
পাওয়ার, আল্লাহর কাছে চাওয়ার, 
আন্াহর কাছে যাওয়ার সাধনায় 
নিজের জ্ঞানবুদ্ধির খুঁটিতে আমার রশি 


দূর করে দাও । 
৮7৮ 04১ 
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বাধা, তাই জীবনের ঘানি টানছি তো 


“দাও আমাদের দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ 


আল্লাহ! আমাদের শেষ গন্তব্য তো 
তুমিই! তোমার কাছেই যেতে চাই। 
তোমাকেই চাই | কাজেই যাবার পথ 
সহজ করে দাও । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 
বর্ষের ১৪৩৪-৩৫ হি. _ ২০১৩-২০১৪ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


৩৭. হাফেজ মাও. কুনরী মুহা. জুনাইদ 
পিতা: জনাব মরহুম জেওর মুলক 

গ্রাম: রঙ্গীখালী, ডাক: হালা 

থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৪৫২১৮৬২৪ 

৪০. মাও. বারী মুহা. ইলিয়াছ আশেকী 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ ইয়ার আহমদ 

গ্রাম: গণিপুর, পো: মাতৃভূঞা, 

থানা: দাগনভুঞ্া, জেলা: ফেনী 

মোবাইল: ০১৮২২১৭০০৬২ 
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(৩6 0১গ্ৈ ১ ক | ৫) 
[াযাাগাা। [11] 


মে'১৪ 


[তালিকার বাকি অংশ: পৃষ্ঠা ৪৮-এর পর] 


৩৮ মাও, কারী মুহা. আবদুল করীম 
পিতা: জনাব মুহা. মোদ্চ্ছির আলী 
গ্রাম: সাবাইগাছী, ডাক: গুবিয়া 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭৫৮ ৫১৪৯৫৬ 


৪১. মাও, ক্বারী মুহা. ছাদেকুল ইসলাম 


৩৯.মাও, স্বারী মুহা. আতিকুর রহমান 
পিতা: জনাব মুহা. মতিউর রহমান 
গ্রাম: সরদার পাড়া, ডাক: বড়গ্রাম 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭৩৩২৭৯৮০০ 


৪২. মাও. কারী মুহা. আবদুল মালেক 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক 
গ্রাম: পয়নাড়ী, পো: রাইগী, 

থানা: বদলগাছি, জেলা: নওগা, 
মোবাইল: ০১৭৬০০২১৯২৩ 


৪৩. মাও. ক্বারী আমির হোছাইন 
পিতা: মরহুম মনির আহমদ 

গ্রাম: জুইদপ্তী, ডাক: বরুম ছড়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম, 
মোবাইল: ০১৮৩৫০৪০৫৬৪ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ বিনইয়ামিন 
গ্রাম: নোয়াপাড়া, পো: সাবরাং 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৬০১৬৭৬৬ 
[থা] 
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আমাকে জ্বলে ওঠতে দাও 
আবদুল হালীম খা 


প্রভু, আমাকে একবার জলে ওঠতে দাও 
কিছু জ্বালাতে দাও । 

আমি কতকাল যাবৎ তুষের অনলের সতো 
শুধু ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে হচ্ছি অঙ্গার । 
আমার চারপাশে অন্যায় বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠে 
ঢেকে ফেলেছে ফুলের বাগান ফসলের মাঠ 
নাগ-নাগিনীরা অবরোধ করে রেখেছে 

ফল ফুলের খামার 

মিথ্যে চেটে চেটে খাচ্ছে পবিত্র জোসনা 
ভোরের সোনালি আলো । 

সাপের মতো লিকলিক করে বীভৎস 

ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সুন্দরের দিকে 
কল্যাণের দিকে । 

সুন্দর দংশিত হচ্ছে বারবার 

মানবতা দংশিত হচ্ছে বারবার 

প্রভু, আমার চারদিক কুৎসিত অন্ধকার 
আদিগন্ত ঢেকে আছে 

প্রভু, আমাকে এবার জ্বলে ওঠতে দাও 
আমাকে জ্বালাতে দাও 

পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় পাপ অন্ধকার । 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
এলোরে বৈশাখ 

দিন বদলের ডাক 

বসন্তীরা মন ছুঁয়েছে এলোরে বৈশাখ, 
নবীন বর্ষ নবীন দিনে রঙ লেগেছে মনে 
বৈশাখের এই ক্ষণে । 

নবীন দিনের নবীন হাওয়া 

পাওয়া না পাওয়ার গান গাওয়া । 

হঠাৎ করে ছুটে এলো কাল বৈশাখীর ঝড় 


ভাঙলো আমার ঘর-বাড়ি সব ভাঙলো মনের ঘর । 


কত স্বপ্নের রঙ মাখিয়ে এলে তুমি বৈশাখ 
কখন জানি ভাঙ্গিয়ে নেয় গাছ-গাছালি ডাল 
দমকী হাওয়ার হাল । 

কত স্বপ্ন ছড়িয়ে গেছে নবীন সালের কাছে 
দিন বদলের কত চাওয়া আমার কাছে যাচ্ছে, 
বটতলাতে মেলা 

বাংলার গান আপন সাজে বাংলার সব খেলা । 
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নবীন পরাগ 


এক বৈশাখী ঝড়ে 

প্রিয়তমার মেহেদী রাঙা হাত নিথর হয়েছিল চিরতরে, 
এক নির্মম স্মৃতি বুকের ভিতর করে নিঃশব্দ চিৎকার 
সব প্রিয় স্মৃতি হারিয়েছে যার । 

উনব্রিশে এপ্রিলে প্রকৃতির হিংস্রতার দাগ 

সন্ত্রস্ত করেছো তুমি আমায় ওগো বৈশাখ 

আমি বারবার খুঁজি সাগরের অনুরাগ, 

আগুন মেঘ কেড়ে নেয় আমার সব শাখ 

বর্ণিল অনুরাগে ডানা মেলি তুমি এলে বৈশাখ 

হৃদয় রেনুতে নবীন পরাগ | 

প্রত্যাশার বিপরীতে তবু কেন এত হিংস্রত তব বুকে 
ধ্বংসের ফুলকি তব মুখে 

তব হিংস্রতার ইতিহাস মুছে যাক | 


সবাই যদি..! 
আলাউদ্দিন কবির 

দেশের এমন দুঃসময়ে 
দেখলে দলের স্বার্থ 
তখন কি ভাই দেশপ্রীতিটার 

থাকে কোনো অর্থ! 
গদির লোভে করি যদি 

দেশবিধবংসী কর্ম 
তখন কি আর পবিত্র রয় 

রাজনীতিটার ধর্ম! 
উচিত কি নয় এ দর্শনেই 

করে যাওয়া চেষ্টা? 
সব লোকসান মেনে নিয়ে 

সবাই যদি এক হই, 
সবাই যদি দেশ-মানুষের 

উন্নয়নের ধ্যানে রই! 
তখন কি ভাই দূর হতো না 

দুঃসহ এ দুর্দিন 
জনগণের উৎকণ্ঠা 

বাড়তো কি আর দিন দিন?? 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


মদীনার সমাজ ও সংস্কৃতি 


লেখক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
প্রকাশক : খতিবে আযম ফাউন্ডেশন 
প্রাপ্তিস্থান : হাবিবিয়া বুক ডিপো, বায়তুল 
লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম 
প্রকাশনার সাল : ২০১৪ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ 
মূল্য ১৭০ 
মহানবী সা.-এর সময়ে 


মদীনা নগরী বহু 
গুরুত্ব ছিল সমধিক । যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসায়-বানিজ্য, গোত্র- 


মে'১৪ 


তিহ্যের ধারক | ইসলামি যুগেও এর 


শাসন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধারা, 
ভাষা, ধর্মীয় চেতনাবোধ ও এতিহ্য চর্চা এ নগরীকে করেছে 
সমৃদ্ধ, আলোচিত ও বিশ্বদরবারে পরিচিত | ইতিহাসের 
ধারাবাহিক বিকাশে মদীনা পরিণত হয় আন্তর্জাতিক 
নগরীতে | 

বিশ্বনবী সো.)-এর হিযরত উত্তর মদীনা লাভ করে 
মুসলমানদের ধর্মীয় নগরীর পূর্ণ মর্যাদা । ফলে এর আরেক 
নাম পবিভ্র নগরী (তাইয়েবা) | মদীনা এখন কেবল শহরই 
নয়; ধর্মীয় পীঠস্থানও বটে । ইসলামের ইতিহাসে মদীনার 
গুরুত্ব এতখানি যে, কেবল এ নগরীকে কেন্দ্র করেই 
বিশ্বনবী (সা.) সারা পৃথিবীতে একটি মর্যাদাশীল মুসলিম 
জাতিগঠনে সক্ষম হন । প্রথম ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী 
মদীনা । আর একে কেন্দ্র করেই ইসলামের দ্যুতি নগর 
জনপদ-দেশ পেরিয়ে আর্তজাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে 
বিশ্বববেককে আলোকিত করে, আন্দোলিত করে, করে 
মুক্তির পথে ধাবিত । 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে মদীনার সংস্কৃতি ও 
সমাজব্যবস্থা” শিরোনামে প্রথিতযশা লেখক ও গবেষক ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন একটি তথ্য নির্ভর পুস্তিকা রচনা 
করে আন্তর্জাতিক পরিসরে মদীনা নগরীর এঁতিহ্য ও গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি নগর কেন্দ্রীক 
আর্দশ কিভাবে সব ধারার মানুষকে যাদুর ছোয়ায় একীভূত 
করতে পারে; কিভাবে বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আদর্শিক 
উন্নত জাতিগোষ্টী সৃষ্টি করতে পারে-তারই প্রামাণিক দলিল 
লেখকের এই বইটি । 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের সাবেক 
চেয়ারম্যান ড. প্রফেসর আ ক ম আবদুল কাদের শাশ্বত 
মদীনা নগরীর প্রচার-প্রসার ও এর আন্তর্জাতিকীকরণ ব্যাখ্যা 
করে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করায় বইটির গুরুত্ব 
বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে । মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও 
অন্যান্য কয়েকটি বহুল প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হলে 
বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুষ উপকৃত হতে পারবে । বইটি পাঠক 
মহলে সমাদৃত ও গৃহীত হবে, এই প্রত্যাশা করছি। 


আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


লু] আত্তান্তহীদ ৪১ 


যে কিতাব ভবিষ্যতের সংবাদ দেয় 
ইতিহাসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দামেশকে 


একজন নবীর মাযার ছিল । ঘটনাচক্রে বৃষ্টিপাতের কারণে 
বা অনা কোনো কারণে মাযারটি উন্ুক্ত হয়ে পড়ল । এ 
মাযারে একটি কিতাব পাওয়া গেল । কিতাবে এমন কিছু 
নিয়মনীতি লিপিবদ্ধ ছিল, যা দ্বারা ভবিষ্যতের কিছু সংবাদ 
জানা সম্ভব হতো । এক ব্যক্তি এসব পড়ে বলতে লাগল 
আগামীকাল এটা হবে, পরশু সেটা হবে ইত্যাদি । তার 
কথাবার্তা জনগণের মধ্যে ফেতনার উদ্ভব হলো । অবশেষে 
সেই পাঠক দাবি করে বসল, আমি নিজেই নবী | দেখ! 
তিন দিন পরে কী হবে তা আমি বলে দিতে পারি । এক 
সপ্তাহ পরে কী হবে, এক মাস পরে কী হবে, সবই বলে 
দিতে পারি, যদিও সে বলছে সব কিতাব দেখে দেখে | এ 
জাতীয় কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলে জনগণের মধ্যে 
ফেতনা দেখা দিল । হযরত ফারুকে আযম (োযি.)-কে 
বিষয়টি জানানো হলো | তিনি মদীনা থেকে সুদূর সিরিয়ায় 
সফর করলেন । বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে পৌছলেন এবং 
লোকটাকে ডেকে পাঠালেন, আর তার নিকট থেকে 
কিতাবটি সংগ্রহ করলন | এ কিতাবে এমন কিছু রিতিনীতি 
লিপিবদ্ধ করা ছিল, যা দ্বারা ভবিষ্যতের কিছু কিছু বিষয় 
অবগত হওয়া সম্ভব হতো । কিন্তু পরিস্কার কথা, বাধাধরা 
নিয়মনীতির মাধ্যমে যেসব কথা জানা যাবে, তা বিশ্বাস 
যোগ্য হবে না, তা হবে ধারণা প্রসূত 


নিয়মনীতি লিখেছেন, যা দ্বারা পরবর্তী কালের কিছু 
কথাবার্তা সম্পকে অনুমান করা যায় । 
ইসলাম এ সমস্ত জিনিস থেকে এজন্য বাধা দিয়ে থাকে যে, 
এর সবই হল অনুমাননির্ভর | নিশ্চিত কিছুই নয় । এসবের 
প্রতি ঈমান আনয়ন,বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যকীয় নয় ৷ এমনটি 
হতেও পারে আবার অন্য রকমও হতে পারে । মুমিনের 
কর্তব্য হলো, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে | আল্লাহ পাক 
তার পয়গাম্বর (আ.)-এর মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, 
তার প্রতি বিশ্বাস রাখবে | তা ছাড়া অন্য কোন জিনিস 
বিশ্বাসযোগ্য নয় । 
হযরত ফারুকে আযম (রাঘি.)-এর সামনে কিতাবটি পেশ 
করা হলো । তিনি যে মাযারটি উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল, সেখানে 
আরও এগারোটি নতুন কবর খনন করার আদেশ দিলেন 
এগারোটি কবর খনন করা হলো এবং ঘোষণা করা যে, 
নবীর দেহ মুবারক বের হয়ে পড়েছিল, তা পুনরায় দাফন 
করা হবে । দেহ মুবারক কবর থেকে বের করে আনা 
হলো । রাতে যখন সবায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন এগারোটি 
কবরের একটিতে নবীর লাশ দাফন করে দেওয়া হলো এবং 
কিতাবটিও তার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হলো । এরপর সবগুলো 
সমতল করে দেওয়া হলো | এখন মনুষ বুঝতে পারল না 
যে, কোন কবরে কিতাবটি দাফন করা হয়েছে । সন্ধানও 
করতে পারল না । চিরকালের জন্য কিতাটি দৃষ্টির আড়ালে 
চলে গেল । এ কাজটি এজন্য করলেন যে, যদি কিতাবটি 
থেকে যেত, তবে ভবিষ্যতে নানা 


অনুমানভিত্তিক | যেমন- কোন ডাক্তার হুক্কাহুয়া করছে তারা ফেতনার উত্তৰ হতো । এ দ্বারা মানুষ 
কবিরাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিয়ম নীতি ইযাযুল হক সদস্য ০৩] ভবিষ্যদ্বানী করত | নিজেকে নবী বলে 
অনুযায়ী যদি ভবিষ্যদ্বানী করে যে, ভিডিং বিডিং করছে ভীষণ দাবি করত। তার ইলহাম হয় বলে 
অমুক রোগী তিনদিন পর মারা যাবে । তসলিমার ওই বাচ্চারা প্রচার করত । খতমে নুবুওয়ত অস্বীকার 
তবে এটা কোনো এঁশীবাণী নয় যে, খায় না যারা কোন কিছু করার পথ উন্মুক্ত হত । কাজেই অনেক 
তার প্রতি ঈমান আনতে হবে, বিশ্বাস ধর্মদ্রোহের ঘাস ছাড়া! দূরের আশঙ্কাকে বন্ধ করে দিলেন, যেন 
করতে হবে। অনুমাননির্ভর কথা, ইলেক্ট্রনিক আর প্রিন্ট মিডিয়ায় জন সাধারণের হাতে এ কিতাবটিই না 
হতেও পারে নাও হতে পারে । অনেক লিখছে তারা যাচ্ছে তাই, পৌছে। 

মানুষ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাণী করে মোটা অঙ্কের টাকার নেশীয় মোটকথা এজাতীয় উপাদান ও 
থাকেন যে, দুই বছর পর অমুক নিয়মিত খাচ্ছে তাই! উপকরণকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
রাজ্যের এই দুরাবস্থা হবে। তারা আল্লাহ রাসূল ধর্মভীরু করেছে, প্রতিহত করেছে, তাওহীদকে 
তাদের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক মুসলমানের শান নিয়ে পরিপূর্ণ করার জন্য । যেন মানুষের 
নিয়মনীতি অনুসারে বলেন। এসব করছে তারা 2 অন্তরে তাওহীদের পরিপূর্ণ রূপটি 
এমন এঁশীবাণী নয় যে, তা অবশ্যই আনাতে প্রবেশ করতে পারে, স্থান লাভ করতে 
বিশ্বাস করতে হবে, ঈমান আনতে কুরআন পোড়ার নাটক দেখে রা 

হবে । প্রত্যেক বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভাসছে তানিন ভোলে! খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম, খ. ২, পৃ. ১৪০ 
তার বিষয় ও বিভাগ সম্ম্পকে কিছু কিছু দারিতলোনমীনতেন্তরে টিটি টিটি 

ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এভাবে কেন এতো বুক জ্বলে? মুহাম্মদ রায়হান শফিক 

ওলামায়ে কেরামও এমন কিছু ূ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


মে'১৪ 


[| তআত্তান্তহীদ ৪২ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১০৪. মুহাম্মদ ফয়েজ, কেন্দ্রীয় লাইব্রোর (৪র্থ তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১০৫. মুসাম্মত লিম্পা আক্তার, পিতা: আবুল কাশেম, 

গ্রাম+ডাকঘর: ছোট বাহিরদিয়া, থানা: সালথা, জেলা: 
ফরিদুপর 
১০৬. মুহাম্মদ রুহুল কাদের, রুম 7 ৪২, দারে জদীদ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১০৭. মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রুম 7 ১৬, তিবিবয়া 
ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি *% 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৪ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

রনি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


তুমি বিশ্বনবী... 

আমির সিদ্দীক |সদস্য % ১৩) 

মরুর বুকে আধার দিনে আসলে সবে তুমি ভবে, 
আধার গেল আলো এল দিশা পেল বিশ্ব সবে । 
গাছ-গাছালি, পাকপাখালি গায়যে গান তোমার শানে, 
তুমি কিশ্বনবী, দয়ার ছবি সৃষ্টিকুল সবাই জানে । 
তোমার পরশে মনের হরষে পূণ্য পথে গেলেন যারা, 
সবার মরমে প্রীতির পরমে শিরোমণি আজো তারা । 
ক্ষয়ের আসরে লয়ের চাদরে শৃণ্য পথে গেলেন যারা, 
জাতির নয়নে ঘৃণার ভরনে নিধনমণি আজো তারা | 
রোজ হাশরে তোমার আধারে যাইবে সবে সুধাপানে, 
“শফি' হয়ে খোদার দ্ধারে চাইবে ক্ষমা মোদের টানে । 


আলন্নাহর শানে 
মুহাম্মদ শাবিবির আহমদ !সদস্য % ৫৯] 
তুমি আছো হে আল্লাহ 
মোর জীবনে, 
তাই তো মোরা পাই দিশা 
এই ভূবণে । 
তোমার হুকুম মানবো মোরা 
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.. -১ [অফিস কর্তৃক পুরশ্রী] 


রি সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


মে'১৪ 


| আত্তান্তহীদ ৪৩ 


প্রতিযোগিতা 


১. সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন কাকে রাশিয়ার সাথে 
একীভূত করে ফেলেছেন? [_] ইউক্রেন [_] ক্রিমিয়া 
[] উভয়কেই 

২. ক্রিমিয়ার আয়তন কত কিলোমিটার? [] ২৬,১৫০ 
কি.মি] ২৫,২০০ কি.মি] ২৬,২০০ কি.মি 

৩..7580 [11001151681] কোন দেশের 
মানবাধিকার সংগঠন? [| ভারতের [2] বাংলাদেশের 
[] পাকিস্তানের 

৪. উমাইয়া শাসকের শেষ সেনাপতির নাম কি? |] 
মুহাম্মদ বিন কাসিম [] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ | 
তারেক বিন যিয়াদ 

৫. স্পেনের হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি “এপ্রিল ফুল' ঘটেছিল 
কত সালে? |] ১৪৯১ সালে |] ১৪৯২ সালে 
১৪৯৩ সালে 

৬. খ্রিস্টান মিশনারির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে 

ংলাদেশে প্রতি তিনজনে কতজনকে খিস্টান ধর্মে 

ধর্মান্তর করা হবে? [] একজন [] দুইজন [] 
তিনজন 

১. ৭. আল্লামা যুবায়রুল হাসান (রহ.) কত সালে শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর পূর্ণ খিলাফত লাভ 
করেন? |] ১৯৭৭ সালে |] ১৯৭৮ সালে 
১৯৭৯ সালে 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
২. কণ্ঠস্ত/ কণ্ঠস্থ 


১. কল্যাণ/ কল্যান 
৩. কনা/কণা ৪. একবদ্ধ/ 


প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ] 


এপ্রিল'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. প্রায় ২৭ মিলিয়ন ২. হাজী শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.), ৩. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী 
(রহ.), ৪. সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬, ৫. প্রায় ৩০০টি, ৬. 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭. উভয়টিই । 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১১. পরিধান করা; ২. পাঠ করা, পতন; ৩. 
পরিধান করে, পরবর্তী সময়ে, পিছনে; ৪. পাঠ করে, পতন হয় । 


০ তে 
বত 


বপ৩ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মে”১৪ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর এপ্রিল'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


মে'১৪ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৬ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পর্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কার্রান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 

চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্চ”১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ ইসমাইল দানী [সদস্য % ৭৯] 


২. হাফেজ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর [সদস্য % ৯৮] 
৩. মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ [সদস্য % ৫৯] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


 আাত্তত্ুহীদ ৪৪ 


*. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও আন্ত্বমানে 
 ইত্তেহাদূল মাদারিস (কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 


ংলাদেশ)-এর অধীনে সকল কওমী মাদরাসার ১৪৩৪-৩৫ 
হিজরী সমাপনী পরীক্ষা আগামী ১২ শাবান বুধবার শুরু 
হয়ে ১৮ শাবান মঙ্গলবার শেষ হবে ইনশাল্লাহ । 


আগামী ১ শাবান ১৪৩৫ (৩১ মে ২০১৪) শনিবার থেকে 


হেফয সমাপ্তকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা শুরু হয়ে ৬ 
শাবান ১৪৩৫ €৫ জুন ২০১৪) তিবার পর্যন্ত চলবে 


উলুম চট্টগ্রাম, ৩ শাবান সোমবার জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া ফেনী, ৪ শাবান মঙ্গলবার মাদরাসা এমদাদুল 


সংগঠন “বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার উদ্যোগে 


২৩, ২৪ ও২৫ এপ্রিল বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার জামিয়ার 
তাহফীয মিলনায়তনে ৩৪তম হিফযুল কুরআন ও ৪র্থ 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। সংস্থার 
সভাপতি ও জামিয়ার প্রধানপরিচালক আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী সভাপতির ভাষণে বলেন 
পবিত্র কালামে মজীদের তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াতকে 
হাজী ইউনুস রেহ.) ১৯৭৬ এ সংস্থাটি গড়ে তুলেছিলেন । 
তিনি বলেন, তাহফীযুল কুরআনের পাশাপাশি তাহফীযুল 
গুরুত্ব দিতে হবে । কারণ আহলে হাদীস 
একটি ফেরকা এ নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি 
ছড়াচ্ছে । ইখতিলাফী বিষয়ে সহীহ হাদীস মুখস্ত করে 
মানুষের সামনে সত্য উপস্থাপন করতে হবে । 
উল্লেখ্য যে, এ বছর সর্বমোট ৫৭৫ জন প্রতিযোগী 
ংশগ্রহণ করেন । তাদের মধ্যে প্রথম গ্রুপে (৩০ পরায়) 
প্রথম হন মুহাম্মদ নুরুল হক, দ্বিতীয় হন মুহাম্মদ আতা 
ইলাহী ও তৃতীয় হন মুহাম্মদ সলিম মাহমূদ এবং দ্বিতীয় 
গ্রুপে (১৫ পারায়) প্রথম হন মুহাম্মদ খালেদ, দ্বিতীয় হন 
মাহমুদুল হাসান ও তৃতীয় হন মুহাম্মদ তাফহীম | হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতায় প্রথম গ্রুপে প্রথম হন মুহাম্মদ সাদ্দাম 
হুসাইন, মুহাম্মদ সুহাইব ও মুহাম্মদ ইলিয়াস, দ্বিতীয় হন 
রাশেদুল ইসলাম ও মঞ্জুরুল ইসলাম এবং তৃতীয় হন 
মুহাম্মদ শাহরিয়ার মাহমুদ । দ্বিতীয় গ্রুপে প্রথম হন মুহাম্মদ 
আযম, মুহাম্মদ খুবাইব ও মুহাম্মদ ইসহাক, দ্বিতীয় হন নূর 
কামাল, ইয়াসিন এবং তৃতীয় হন মুহাম্মদ জুহাইর, আবু 
বকর । উভয় গ্রুপে ১ম ২য় ও ওয় স্থান অর্জনকারীদেরকে 
আকর্ষণীয় পুরস্কার, নির্বাচিত বিশেষ প্রতিযোগীদেরকে সনদ 
পত্রসহ মূল্যবান এবং অন্যান্য সকলকে সনদপত্র ও সান্ত্বনা 
পুরস্কার দেওয়া হয়। 


জামিয়ার বার্ষিক ও বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 


মে*১৪ 


১5৩ ৫ শাবান বুধবার মাদরাসা 

মোজাহেরুল উলুম সাতঘড়িয়া, রামু, ৬ শাবান বৃহস্পতিবার 
জামিয়া দারুস সুরাহ হীলালহ মোট ছয়টি কেনে পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ 
উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে 
এবং যুহরের আগে শেষ হবে । পরীক্ষার ফি ২৫০ টাকা 
পরীক্ষার্থীদের তালিকা ফিসহ ২০ রজবের মধ্যেই সংস্থার 
প্রধান কার্যালয়ে পৌছাতে হবে । 


জামিয়া অঙ্গনে আলহাজ ডা. হাশেমের 


নামাযে জানাযা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম 
হাজী ইউনুস (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য ও বেহাই পটিয়ার 
প্রথিতযশা ডাক্তার আলহাজ হাশেম বহুদিন ধরে ফুসফুসে 
পানিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ এপ্রিল'১৪ 
তিবার চট্টগ্রাম সিএসসিআর হাসপাতালে সন্ধ্যা ৬.৪৫ 
মিনিটে ইন্তেকাল করেন । ইন্নালিল্লাহ... 


অনুষ্ঠিত হয় । নামাযে ইমামতি করেন হাজী সাহেব হুযুরের 
সাহেবযাদা জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 
জাহেদুল্লাহ । মৃত্যকালে তার বয়স ৭৬, ৪ ছেলে ৪ মেয়ে 
সহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান । জানাযাশেষে মরহুমকে 
পটিয়াস্থ মনসা নিজ গ্রামে দাফন করা হয় । 


২৬ ও২৭ ফেরুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেরুয়ারি'১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন। জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি 
আব্দুল হালীম বোখারী উক্ত তারিখে দীনি মাহফিল ও 

বার্ষিক সভার তারিখ নিধরিণ না করার আহ্বান জানান | 


তথ্য সত : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


0) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় 
বর্ষের ১৪৩৪-৩৫ হি. _ ২০১৩-২০১৪ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 
১. মাও. বারী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন ২. মাও. কারী মুহা. শফিউল আজম ৩. মাও, ক্বারী মুহা. নুরুল হুদা (শরিফী) 


পিতা: মাও. মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ পিতা: আলহাজ্ব রফিক আহমদ পিতা: জনাব মুহাম্মদ কালু সওদাগর 
গ্রাম: পূর্ব সরফ ভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার ! গ্রাম + ডাক: শোভনদন্তী গ্রাম: দমদমিয়া, ডাক: হীলা 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন:০১৮২৯-৫৯৬৬৭৫ ফোন: ০১৮২৫-১১৫০৩৩ ফোন: ০১৮২৬-১৩৩৩৫৭ 
৪. হাফেয মাও. বারী মুহা. আবদুল কাদের ৷ ৫. মাও. ক্বারী মুহা. আনিসুল হাসান (মাহমুদ) : ৬. মাও. থ্রী মুহাম্মদ সালমান 
পিতা: মরহুম শফিকুর রহমান পিতা: জনাব মাওলানা আবদুল হক পিতা: জনাব আবদুল মালেক 
গ্রাম: মধুখাম, ডাক: সুবার বাজার গ্রাম: উত্তর ঝাপুয়া, ডাক: কালারমার গ্রাম: পশ্চিম দুর্গাপুর, ডাক: আনন্দ 
থানা: পরশুরাম, জেলা: ফেনী ছড়া, থানা: মহেশখালী, জেলা: বাজার, থানা: মতলব (উত্তর) জেলা: 
ফোন: ০১৮২৫-৯১৯১৩৬ কক্সবাজার, ফোন: ০১৮৩২-৯৪১৬৯১ . চাদপুর, ফোন: ০১৮১৩-১২১২২৪ 
রি ৮. মাও. ঝ্বীরী মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম খান 
[থা] [ঘা পিতা, হম আবু তাহের বান [াাযাাগাহাযাগাছা 
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বাঘা] [ঘা] থানা: ফরিদ গঞ্জ, জেলা: ঠাদপুর হাহা] 


ফোন: ০১৮২২-৮৫৭৫০১ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 


বর্ষের ১৪৩৪-৩৫ হি. _ ২০১৩-২০১৪ খর. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 
১. মাও. ক্বারী মুহা. মাহবুবুর রহমান ৷ ২. মাও. ব্থারী মুহাম্মদ ইসমাইল ৩. হাফেজ মাও. স্বারী মুহা. ইসমত উল্লাহ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল হক পিতা: জনাব মরহুম আবু ইউসুফ পিতা: মরহুম জাফর আহমদ 

গ্রাম: পুরাড়িয়া, ডাক: হাজির বাজার গ্রাম: শ্রীমন্তপুর, ডাক: চান্দিনা গ্রাম: পশ্চিম সোনাই ছড়ি, হাজির বাজার 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার থানা: চান্দিনা, জেলা: কুমিল্লা থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩৮৬৭৭৮৫৪ ফোন: ০১৮২৩-৫২৯৪০৮ ফোন: ০১৮২৯-৩২৩২৭০ 

৪. মাও. ক্বারী মুহা. আনীসুর রহমান ৷ €. মাও. বারী মোহাম্মদ উল্লাহ ৬. মাও. ক্বারী মুহা. খালেদ হোছাইন 
পিতা: খলীলুর রহমান পিতা: মাওলানা ইউনুস পিতা: জনাব হাজী সিরাজুল ইসলাম 
গ্রাম: বৈলতলী, ডাক: বৈলতলী গ্রাম: বৈলছড়ি, ডাক: কে.বি. বাজার গ্রাম: এওচিয়া, ডাক: দেওদিঘী 

থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উট্গ্রাম থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৫-২৬৩৭০৩ ফোন: ০১৮২৯-৩৩৬২৬৪ ফোন: ০১৮১৯-৭৮৩৫০১ 

৭. মাও. স্বারী মুহা. রাশেদুল ইসলাম গাজী | ৮. হাফেজ মাও, কীরী মুহা. আবদুর রহীম ৷ ৯. হাফেজ মাও. ক্বারী মুহা. আবদুল বাছেত 
পিতা: গাজী মো: নুরুল আলম পিতা: জনাব আবদুল্লাহ পিতা: মাও. কারী, আবদুচ্ছমদ 

গ্রাম: চারিয়া, ডাক: চারিয়া মাদরাসা গ্রাম: মহেশ খালীয়া পাড়া, ডাক: গ্রাম: পুকুরিয়া, ডাক: পুকুরিয়া 

থানা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম নয়াপাড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪৩-৬৮৯৫৫৮ কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-১৫৭৪৯৬ ফোন: ০১৮৩০-৪৮৪ ১৩৬ 

১০. মাও. কারী মুহাম্মদ আবুল বশর ১১. মাও. ব্বারী মুহা. রেজাউল করীম 1১২. মাও. বারী মুহা. মুরাদ হোছাইন 
পিতা: জনাব ছালেহ আহমদ পিতা: জনাব তোফাজ্জল হোছাইন পিতা: জনাব ইলিয়াছ 

গ্রাম: পূর্ব সুলতান পুর, ডাক: কেএম হাট . গ্রাম: মাতাজীহাট, ডাক: রাই গী গ্রাম: উত্তর মন্দিয়া, ডাক: দারোগারহাট 
থানা: ফেনী সদর, জেলা: ফেনী সদর থানা: মহাদেব পুর, জেলা: নওগাঁ থানা: ছাগল নাইয়া, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮৪৬-০৩৪৬৪২ ফোন: ০১৭৩৮-৪৮০৬৮০ ফোন: ০১৮৩১-৯৬২১৮৮ 
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১৩. মাও. ক্বারী মুহা. আবদুর রহমান (ভুঁইয়া) 
পিতা: মরহুম আবুল খায়ের (ভুইয়া) 

গ্রাম: লুদিয়ারা, ডাক: পাতডডা বাজার 
থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৫-৩১৯৫২৩ 

১৬. মাও.্ারী মুহা. শাহাদাত হোছাইন 
পিতা: মরহুম মুহাম্মদ ইসহাক 

গ্রাম: মুরাদাবাদ, ডাক: মজাফ্ফরাবাদ 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উট্গ্রাম 

ফোন: ০১৮২৪-৭৮১৭৮৩ 


১৯. মাও. ক্বারী মঈন উদ্দীন আহমদ 


১৪. মাও. ক্বারী মুহা. সোহাইল আহমদ 
পিতা: জনাব ইসমাঈল 

গ্রাম: কৈ খাইন, ডাক: পকৈকুড়া 

থানা: আনোয়ারা, জেলা: উট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১-০৮৫৯২০ 


১৭. মাও. স্বারী মুহা. আলী আকবার 
পিতা: মরহুম আবদুল হামীদ গাজী 
গ্রাম: আড়ুয়াকংশুর, ডাক: করপাড়া 
থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ 
ফোন: ০১৯১৮-৩৭৩৪১৩ 


২০. মাও. ব্বারী মুহা. আলা উদ্দীন 


পিতা: জনবা মুহাম্মদ আমানুল হক চৌধুরী 
গ্রাম: রাজঘাটা, ডাক: পদুয়া আমিরাবাদ 
থানা: লোহাঘাটা, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৫-৩৮৫২৮৩ 


২২. মাও. বারী মাকছুদুর রহমান 
পিতা: জনাব মো: সুলাইমান 

গ্রাম: মুলুকডাঙ্গা, ডাক: নোনাহার 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৯১-৬৯৪ ২৬০ 


২৫. মাও. ক্বারী মুহা. সালাহ উদ্দিন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আমির হোসেন 
গ্রাম: ছওরুয়া, ডাক: করেরহাট 

থানা: মীরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪৯-২১১২৬২ 


২৮. হাফেজ মাও, ক্বারী মুহা. ফরিদুল আলম 
পিতা: জনাব মরহুম আবু ছেয়দ 

গ্রাম: কোরাল খালী, ডাক: সাহারবিল 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২১-৬৮৫৬১৩ 


৩১. মাও. কারী মুহা. ইবরাহীম 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক 
গ্রাম: দৌলাহজারা, ডাক: দোলহাজারা 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩২৭৯৫৩৮৯ 


৩৪. মাও. কারী মুহা. আনিসুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মরহুম নুরুল ইসলাম 
গ্রাম: যাদিমুড়া, ডাক: হীলা 

থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩৪ ৯০৮১৬৬ 


পিতা: জনাব জয়নাল আবদীন 
গ্রাম: জামালপুর, ডাক: অঙ্টদ্বন 
থানা: সেনবাগ, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮৩০-৭৩৪৮৭৮ 


২৩. মাও. ক্বারী মুহা. জাহিদুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল মালেক 


১৫. মাও. কারী মুহা, আজিজুর রহমান 
পিতা: জনাব মমতাজুল ইসলাম 

গ্রাম: ছাইরা খালী, ডাক: ফীসিয়াখালী 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫১-২৭৩৬১৩ 


১৮. হাফেজ মাও. বারী মুহা. শফি উল আলম 
পিতা: জনাব আলহাজ্ব আবদুস শুকুর 
গ্রাম: রহমানিয়া পাড়া, ডাক: ছুনতি 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৯-৩০৬৩৭৭ 


২১. মাও. ক্বারী মুহা. আখতার কামাল 
পিতা: জনাব মো: নুরুল আমিন 

গ্রাম: দক্ষিণ চাকমারকুল, ডাক: রামু 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩২-৫৭৭৯০১ 


২৪. মাও. স্থারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
পিতা: মাও. ক্বারী আবদুল মাবুদ 


গ্রাম: জেরকাছাড়, ডাক: মুহাম্মদ আলী 
বাজার, থানা: ফেনী, জেলা: ফেনী 
ফোন: ০১৮১৭-৭০৮৪৩৫ 


২৬. মাও. বারী মুহা. শরীফ আবরারী 
পিতা: জনাব মো: হেলাল উদ্দীন 

গ্রাম: গাড়াইকুটি, ডাক: মনতলা 

থানা: মোক্তাগাছা, জেলা: মোমেনশাহী 
ফোন: ০১৮৩৯-৭৬৫৯১৫ 


২৯. হাফেজ মাও. কারী মুহা. আনছ 
পিতা: জনাব খাইরুল বাশার 

গ্রাম: নয়াপাড়া, ডাক: নয়াপাড়া 

থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫৫-১৬৯৪১৮ 


৩২. মাও. কারী মুহা. আবদুল মতিন 
পিতা: জনাব মুহা. শফি উদ্দিন 

গ্রাম: কাতিপুর, ডাক: নিশ্চিন্তপুর 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগী 
মোবাইল, ০১৭৪০১৬৭৩৬০ 


৩৫. মাও. কৃীরী মুহা. কাউছার উদ্দিন 
পিতা: জনাব মুহা. আবুল কালাম 

গ্রাম: ফাইতং, ডাক: ফাইতং, 

থানা: লামা, জেলা: বান্দরবান 

মোবাইল: ০১৮২৯৭৮১০৩৩ 


আলীশান রোড, গোরকঘাটা পৌরসভা 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৯-৬১৯৪ ১৬ 


২৭. মাও. কারী মুহা. মাহমুদুল হাসান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ মজিবুর রহমান 
গ্রাম: রাণীগাছ, ডাক: মাধবপুর 

থানা: বি. পাড়া, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১২-০৬৭৩৪২ 


৩০. মাও. স্ত্রী মুহা. মীর আলম 
পিতা: জনাব মুহা. সিরাজ উদ্দিন 
গ্রাম: বিনোদপুর, ডাক: সাপাহার 
থানা: সাপাহার, জেলা: নওগাঁ 

ফোন: ০১৭৫১-৫২৪২২৫ 


৩৩. মাও. কারী মুহা. আবদুল আল্লাম 
পিতা: জনাব মরহুম ফরিদুল আলম 
গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাক: হোয়ানক 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৫ ১৭৫৬৫৮ 


৩৬. মাও. ্বারী মুহা. লুৎফুর রহমান 
পিতা: মরহুম জানে আলম 

গ্রাম: রাজঘাটা, ডাক: নোয়ারবিলা চরম্থা 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২৪৯৪৩৫৮ 


তালিকার বাকি অংশের জন্য ৩৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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